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. সচিত্র 
তীর্থ-্রমণ কাহিনী | 


| শরতবর্ষীয় তীর্থ সমূহের মাহাত্য প্রকাশ। 


পিসি টস 


ভারতের তীর্থ রাজি, মহা! পুণ্য স্থান। 
অরমিতে মনের সুখ, হয় দিব্য জ্ঞান ॥ 
'শ্যামল] ধরিত্রী-বক্ষে, নরনারী যত। 
আকুল অন্তরে সদা, ফিরে অবিরত ॥ 


প্রীগোষ্ঠ বিহারী ধর প্রমীত। 


. সিডি 
ভাগ। 


০ পু 


গুরার টি9081, 2180101, 10101, 
201. 0০7%800155195566, 041,0077'74. 
1914. 
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বিজ্ঞাপন। 


দেশ পর্ধাটন করিয়। নানা দেশের ভিন্ন ভিন্ন লোকদিগের বিবিধ 
প্রকার আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি দর্শন না করিলে যেরূপ জ্ঞানোদয় 
হয় না, সেইরূপ আবার নান! গ্রস্থকারের পৃথক পৃথক মনোভাৰ 
জদয়ঙ্গম করিতে ন! গারিলে-লেখক কখনই উন্নতি সাধন করিতে 
সক্ষম হন না। চিরগত এই বিশ্বামের বশবর্তা হইয়া, ধর্ম ্রাণ হিন্দুগণ 
দেশ পর্যটনে বহির্গত হইয়া, পবিত্র ভীর্ঘস্থানের নবপ্রশ্ফ,টিত গোলা" 
পের মৌরভের ন্তায় কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট দেবতাদিগের হুন্দর হুন্দর 
- মন্দির শোভা এবং তাহাদের অতুল এশ্বর্ধ্য এতত্িন্র বহতর সুদক্ষ 
কর্মচারী নিয়োগ থাকায় অর্থের সঘাবহার সম্বন্ধেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিয়া থাকেন? বিশেষতঃ তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিলে-ডানের 
বিকাশ, দৈহিক উন্নতি, তৎসঙ্গে পরকালে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। 


ভগবানের স্থষ্টিণীলার বিবিধ প্রকার সৌনধর্য দর্শনে যে আনন্দ 
অনুভব হয়, এমনটা আর কিছুতেই হয় না। হিন্দু--গ্রাচীনকাল 
হইতে তীর্থমেবা করিতে উপদেশ পাইতেছেন। কেননা! এই জ্বালা" 
যনত্রণাময় ভগবানের পরীক্ষাভূমি "্নংলার যন্ত্রণা” অর্থাৎ হৃদয়ের শোক, 
তাপের করান-কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার, ইহার সমকক্ষ আর 
ঘিতীয় ওষধ নাই স্থির অগবত হইয়াই দময় মত তাঁহারা তীরঘসথান 
পরিভ্রমণ করিয়া! থাকেন। 

*্তীর্ঘ-ভ্রমণ কাহিনী”তে মতুয়া ও পাওা গোলক ধীধ! 
এবং অত্যাচার নিবারণ বিষয়, কোন্‌ তীর্থে কোন্‌ দেবতার পূজায় 


[ ২] 


কিন্ধপ দ্রবোর আবশ্তক ও দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সত্বল ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। লাধারণের সুবিধার্থে এই ন্বৃহৎ পবিত্র 
্রস্থথানি চারি থণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। প্রত্যেক থণ্ডেই রাশি রাশি 
ভীর্থ-চিত্র নন্লিবেশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক খণ্ডের ভিঃ পিঃ গরট 
৬/০ স্বতন্ত্র 

সচিত্র তীর্থ-ভ্রমধ কাহিনী প্রথম ভাগ দ্বিতীয় দংগ্করণের অবশিষ্টাংশ 
যাহা চতুর্থ ভাগ নামে প্রকাশিত হইল--ইহার স্থানে স্থানে স্বদেশ 
হিতৈষী মাননীয় শ্রীযুক্ত বাথু বরদাপ্রসাদ বন মহাশয়ের প্তীর্থ-দর্শন* 
নামক গ্রন্থ, এবং হিন্দুধর্শের মুখপত্র প্ৰঙ্গবাপী” প্রকাশক খ্রীযুক্ত বাবু 
সত্োন্্র কুমার বন্থ মহাশয়ের সন ১৩১৯ সালের লিখিত পত্রিকায় 
অনেক সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এ নিমিত্ত উক্ত মহাত্মাগণেত্র নিকট 
অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি নিবেদন ইতি। 


তীর্থ-্রমণ কাহিনীর প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্ককয়ণে--কালি-ঘাট, 
কলিকাতার ইতিহাস, তারকেশ্বর, মগরার যুক্ত ত্রিবেণী, বর্ধমান, 
বৈস্যনাথ, বাঁকিপুর, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, কাণপুর, অযোধ্যা, হরিদ্বার, 
কন্থল্‌, হৃষীকেশ, কর্ণপ্রয়াগ, ইন্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, হাতরাস, মথুরা 
ও বৃন্দাবন সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, মৃল্য-.১1* টাকা। 


দ্বিতীয় ভাগে--ওয়ালটেয়ার, গ্রহলাদপুরী, গোদাবরী, মান্দজাজ সহর, 
কাক্ধীপুর, বালাজী, অলকান্তীশ্বর, অরুণাচলম্‌্, বৈন্দেশ্বর, মায়াভরম্, 
কুস্তকোণন্‌, তাঞ্জোর, ব্রিচিনাপলী, জগহিখ্যাত প্রীন্ীরঙ্গম্‌ জীউর 
দেবালয়, কাবেরী বৃত্তান্ত, কিছিন্ধযাপুরী, ম্বাধীন মহিশুর রাজ্য মাছুর1) 
সেতু-বন্ধ তীর্থ, এতত্তি্ন হরিবার হইতে লক্মণবোল! ও প্রসিদ্ধ ধাম 
বঙগরীকা শ্রম ইত্যাদি, মূলা--১০। 


কাঠা ০৯ ০, 


[ ৩] 
তৃতীয় ভাগে-_অব্বলপুর, নরশদা, বোঘে, পুণাসহর, এনিফ্যানটা- 
কেপ, প্রভাসক্ষেত্র, দবারকাপুরী, আরও গোহাটার অন্তর্গত চক্্রনাথের 
তীর্ঘসমূহ এসির দার্জিলিং ও নেপালের অন্তর্গত শ্রীপ্ীপওপতিনাথ 
দর্শন যাত্রা প্যাস্ত সিবেশিত হইয়াছে, মূল্য--১1০। 


চতুর্থ ভাগে--কলিকাত| হইতে বালেশ্বর, বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, 
সাক্ষীগোপাল, পুরীতীর্ঘ ও পত্ক্ষেত্র, এতস্তিন্ন আগ্রা, জয়পুর, আজমীচ়, 
পুস্কর ও সাবিত্রী তীর্ঘের আদি বৃত্তাস্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মূলা 
১/* দিক মাত্র । 


গ্রন্থকার । 


সূচীপত্র 


. বিষয়্। 

_ তীর্থযাত্র| পদ্ধতি ... 

পুরুযোত্তম যাত্রায় আবহীকী দ্রব্য 

পুরী 

উড়িস্তা! 

কলি-মাহাম্য * 
মহাপুরুষদিগের উপদেশ বাক্য সংগ্রহ '* 
প্রজাপতির নির্বন্ধ, -* 
ক্ষীরচোর! গোগীনাধিজীউর দর্পন যা! 
বৈতরণী যাত্রা তত? 
শ্ীহ্বনেশ্বরজীউ 

বিন্বু সরোবর 

বিন্দু রোবরের উৎপত্তির বিবরণ 

থণ্ড ও উদয়গিরি 

কালাপাহাড় '.. পা 
রীশ্রমাঙ্গীগোপালজীউর দর্শনযাত্রা *, 
্রশ্রীগরাথদেবজীউ ন্‌ 
দ্বারদেশে পতিতপাবনজীউর প্রতিষ্ঠা টা কারণ 
একাদশী বৃত্তান্ত .. 

একাদশী মাহাত্বয রা 


পৃষ্ঠা 


»৯০০ ০ ৫. ৯ 


২২ 
৩৭ 
৪১ 
8৪ 
৪৬ 
৪৭ 

৫৪ 
৫৭. 
৬৬ 
৭১ 
৭8. 
৮৯ 
৭৯ 


%৩ 


বিষয়। 
মহোৎ্মব 5৯, 
গুঙিচ গৃহ 
সমুদ্র 
সিদ্ধ-বকুল 5৪৪ ৪০5 
রদ্ধন-শাল! * 
শ্ীপ্ীলক্ষীদেবীর মন্দির * 
পঞ্চতীর্থ 5 কত 
নরেজ্জ সরোবর ..- 
চক্রতীর্ঘ 
মার্কও হদ 
ইন্্দ্যয় সরোবর 

আঠারো-নালা *** *** 
প্রীপ্রীলোকনাথদেবের মন্দির 
মহাত্ব। বিজন্নরুষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী 
যমেশর দেব টে ৬5, 
অলাবুকেশ্বর মহাদেব 
বিছুরালয় 
পুরীর দ্রষ্টব্য স্থান 
উ্রশ্রীজগল্লাথদেবের প্রকাশ সন্বস্ধে কিছ 
আঁট্কে-বন্ধন হত 8 
পদ্ক্ষেত্র নে 
চস্ত্রভাগ! বৃত্তান্ত '' 
হূর্ধ্যদেব মলের কিনব 


পৃষ্টা | 
৯৪ 
১০১ 
৯০২ 
১০৩ 
৯০৭ 
১০৮ 
১৩৭ 
১১০ 
১১৩ 
১২১১ 
৯১১ 
১১২ 
১১৫ 
১১৮ 
১২১ 
২২২ 
১২২ 


২২৩ 


১২৩ 
১৩৪ 
১৩৬ 
১৪২ 
১৪৪ 


৩/০ 


বিষয়। ৃঠা। 
বিশ্বকর্মা কর্তৃক হূর্ধাদেবের তেজ হামের কিন্বাস্তী ১১৪৭ 
পুষ্করন্যান্তা ্ 2, “তি 
আগ্রা রঃ রঃ ৪ এ 
আগ্রার ইতিহাদ ..... .  ... ৮28 
তাজ-মহল *** এ ৩ ৮১৩৫ 
শ্বেতমর্শর-বেদী **" রা 8 
কালী-বাড়ী ৮" রর 8 পর 
আগ্রাদর্গ.: ১ রি 2... 
আগ্রার চক ... পু ৬ 
ভরতপুর টার দহ "সি 
অয়পুর *** ্ ৪০ ২ 
জয়পুর সহরের ইতিহান 7 ৮ ০ নি 
জয়পুরের দ্রব্য স্থান 2৮ - চি 


ভগবান শ্রক্ষফ, কাহার ঘাক়! কিরে শ্রীগোবিন্ন, গোপীনাথ ও 
মদনমোহন নামে খ্যাত হইয়াছেন তাহার বৃত্াস্ত ৮২৯৯ 


বিধর্থা গ্রহরীর কিন্ত . ০. ইত 
গলত পাহাড় ... ক ২৯৮ 
আলমীচ. .. রঃ এ 
পুস্কর-মাহাত্ব্য ৪২ 5০5 ২৩৩ 
ুস্কর তীর্থের কিছ্বদ্তী ৯, ১০ ২৩৬ 


সাবিত্রী পাহাড় ... ॥ ১. এই 


চিত্র-সূচী। 


বিষয়। 
বিদ্ুসরোবরের দৃহ্ঠ * * 
তুবনেশ্বর ও অপরাপর মন্দির সমুহের দৃশ্ঠ 


পুরীর শ্রীমন্দিরসহ নাট, ভোগ ও ভগমোহনের বা 
চন্দন পুকুরের দৃহ্ঠ রঃ 
আঠারো নালার দৃশ্ঠ 

এমদাদ্‌ উদ্ভানের দৃষ্থ 

তাজমহলের সম্মুখস্থ নদীর দৃণ্ 


সিকিজ্্রাবাদে আকবর শাহের সমাধি মন্দিরের দশ্তা. *** 


স্বর্গীয় ব্যক্িয়ার সিংহের সমাধিমনিরের দৃশ্ঠ 
জয়পূরের গ্রধান রাস্তার দৃশ্ত 
হাওয়। মহলের দৃশ্ত *** 


পৃষ্ঠা। 


৪৭ 

৫০ 

৮৭ 
১১৩ 
১১৫ 
১৬৩ 
১৭২ 
১৭৩ 
১৮৯ 
১৯৬ 





অধীন গ্রন্থকার। 


8৮1০৮ 12855, 081081169. 





তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী। 


ওটি টি 


তীর্ঘযাত্রা পদ্ধতি। 


বিনি কুগ্রতিগ্রহ করেন না, কুস্থানে যান ন!, তিনিই তীর্ঘযাত্রার- 
ফল অধিকার করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। যাহার দেহ কেশ-সহিষ্, 
মন পবিত্র ও অহঙ্কারহীন, ধিনি পরিমিত-তোগী, জিতেজি়, সর্ববসঙ্গ- 
বিরহিত, তিনিই তীর্থের ফল-লাভ করিতে পারেন। শ্রদ্ধাহীন, 
নাস্তিক, পাপী, মন্দিগ্ধমনা এবং কারণ-অনুসন্ধ্যায়ী বাক্তিরা কখন 
তীর্থে ফল গান না। তীর্ঘস্থানে অধিকারী ব্যক্তিগণের মুক্তিলাভ এবং' 
অনধিকারীদিগের পাপক্ষয় হয়, সুতরাং তীর্ঘ'যাত্রার পুর্বে জ্ঞাতাজ্ঞাত, 
পাপক্ষয়ের জন্য: গঙ্গাম্নীনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তীর্থ-্রমণ কাহিনীর 
প্রথমভাগের লিখিত নিয়মান্পারে গুভদিন শুভলগ্নে ঘট স্থাপনা পূর্বক 


২ তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী । 





শুভযাত্র! করিতে হয়। বিশেষতঃ পুরী যাত্রীকালে--রেলওয়ে ষ্টেশনে 
টিকিট খরিদ করিবার সময় সতর্ক হওয়া উচিত, এবং বিশেষ পরিচিত 
ব্যক্তি ভিন্ন অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে নাই। যে স্থানে যাইতে 
হইবে, ট্রেণখানি কোন্‌ সময়ে তথায় পৌ:ছবে, তাহা বিশেষরূপে জানা 
কর্তব্য জ্ঞান করিবেন। রাত্রিকালে ট্রেণে অবস্থানকালে সাবধানে মময়- 
অতিবাহিত করিবেন, কেননা, অপাবধানতা বশতঃ নির্দিষ্ট স্থান অতি- 
ক্রম করিয়া যাইলে কষ্টে পতিত হইতে হয়। তীর্ঘস্থানে দ্রব্যাদি 
থরিদ করিবার সময় সতর্ক হইবেন, কারণ অনেক স্থানের অনেক 
দোকানদারগণ “দালান” সঙ্গে দেখিলে, দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য লইয়। 
থাকে । পরিষার গৃহে বান! এবং নির্মল জল পান করা উচিত। 
পুরীধামে অনেক কারণে অনেক স্থানে ব্যাধি হইবার সস্তাবন। আছে; 
ইছার প্রধান কারণ এই যে, এই পবিত্র ক্ষেত্র-একে গরম দেশ, 
তাহাতে ইচ্ছামত আহার পাওয়। যায় না আবার কোন যাত্রীকে 
এখানে বন্ধন করিয়া! আহার করিতে নিষেধাজ্ঞা আছে। রাত্রিকালে 
এদেশে আহারীয় দ্রব্য সকল খরিদ করিবার সময় উত্তমরূপে দেখিয়| 
লইবেন ? ছুগ্ধে পূর্বদিনের পচ! ছুগ্ধ মিশ্রিত থাঁকে এবং মিষ্ট দ্রব্যের 
মধ্যেও এব্ূপ ভেজাল দ্রব্য পরিলক্ষিত হয়। গীড়া হইলে অবিলম্বে 
চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। উচিত! সর্ধধা! সকল বিষয়ে সাবধান থাকা 
কর্তব্য বিবেচনা করিবেন। ভারতবর্ষ মধ্যে যেখানে যত তীর্থ থাকুক ন| 
কেন,পুরীর স্তায় সমকক্ষ পবিত্র স্থান আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। 
পুরী-বড় নীচু স্থান। এখানে সমুদ্রতীরে বালীর পাহাড় থাকার, 
নগরের সমস্ত আবর্জনা পরিক্ষাররূপে নিকাশ হয় না। অধিকাংশ 
ভাড়াটিয়া! ঘরের মেজে কাচা, বড় জোর দুই হাত উচ্চ, বাড়ীর উঠানের 
মব্যগ্থানে প্রায়ই একটি নর্দমা থাকে, উহার মধা দিয়। যাবতীয় আৰ, 


তীর্ঘযাত্র। পদ্ধতি । ৩ 


জ্জনা ও ময়লা জল নিকাশ হইয়৷ বড় রাস্তার ড্রেণে পতিত হয়। সম্প্রতি 
মিউনিসিপাঁলিটার সৃবন্দোবস্তের গুণে এক্ষণে এই সকল স্থানের অনেক 
উন্নতি নাধন হইয়াছে, তাই--যাত্রীগণেরও অনেক স্থবিধা হুইয়াছে। 
পুরী-সীম। মধ্যে যত ভাল ভাল বড় পুক্ষরিণী আছে, তন্মধ্যে বেশীরভাগ- 
গুলি অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া গণ্য । বল! বাহুল্য যাত্রীগণকে এই সকল 
পু্ধরিণীরই জল পান করিতে হয়। 

পুরুষোত্তম যাত্রা করিবার পূর্বের যাত্রীগণ কর্তব্য বোধে নিন্ন- 
লিখিত দ্রব্যসামগ্রীগুলি যত্তের সহিত সংগ্রহ করিতে অবহেলা 
করিবেন না যথা; 

সিদ্ধি, গাজা, রক্তচন্দন, সাদা চন্দন, যজ্ঞোপবীত ২ কুড়ি, 
স্থুপারী বা হরিতকী ২টা নঙ্কল্পের নিমিত্ত, দিদ্দুরচুক্ড়ি মায় সাজ 
২ দফা, মসল! সাধ্যমতে সংগ্রহ করিবেন, সাড়ী পাচ জোড়া প্রমাণ, তিন্‌ 
জোড়া ছোট পাড়ী, গামছা ২খানা,এতত্িন্ন জগবদ্ধু, বলভদ্রদেব ও সভা! 
দেবীর স্বতন্ত্র পরিধেয় বস্ত্র লইবেন। পঞ্চরত্ব পাচ দফা, কপূর, আমন, 
অঙ্গুরী ৫ দফা, নারিকেল ৩টা, বিছানা ও মসারী একদফা, আর অস্্ 
আচারও কিছু সংগ্রহ করিয়! লইবেন। এতিন্ন হারিক্যান ল্যাম্প ১টা, 
ছোট মজবুত তালা ২টা, ইংরাজী পাই পয়সা, রেজকি প্রভৃতি, যোয়ানের 
আরক ও ক্লোরোডাইন ১ দফা, এতদ্যতীত সম্ত দ্রব্ই তথায় পাওয়া 


যায়। ৃ 
কপির একমাত্র ত্রাণকর্তা ভগবান্‌ জগন্নাথদেবজীউর কণিকাত! 


হইতে দর্শনযাত্রীকালে, পথিমধ্যে নিয়লিখিত প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থানগুলির 
সেবা করিতে সক্ষম হইবেন যথা,_-বালেশ্বরে-_ক্ষীরচোর| গোপীনাথ 
জীউ, ভ্রাজপুরে--বৈতরণী-তীর্ঘ, তুবনেশ্বরে--একা কানন বা অনাদি- 
পিগ্গ ভগবান্‌ ভুবনেশ্ববুদেবজীউ, মত্যবাদীনামক গ্রাসে-- দেবশ্রেষ্ঠ 


৪ ভ্রমণ কাহিনী । 





তগবান সাঙ্গীগোপাল, জাউর পবিত্ মতি, পুরীধামে_ শর ীগন্নাথদেব 
ভীউ, কনারকে-_হ্ধ্দেবের মন্দির ইত্যাদি। এখানকার এই 
হুধ্যদেবের ন্তায় স্ুচার-খচিত অদ্ভূত ও সুন্দর মন্দির পৃথবীর মধ্যে 
আর অন্ত কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহ। মন্দির-গাত্রে প্রস্তর" 
খাচত বড় ঝড় সিংহ, হাতী, ঘোড়া, পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের ষে 
সকল প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে, সেই শিল্পচাতুর্্যগুলির শাভা দর্শন 
করিলে আত্মহার৷ হইতে হয়, অধিকস্ত দর্শনকালে মনে হয়-_সহত্্ 
বৎসর পূর্বের স্থপতির! ইংরাজ ইঞ্জিনীয়ারদিগের হইতে কত উচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন । কনারকে--এই নুর্ধ্যদেবের শ্রীমন্দিরের 
সৌন্দর্য্য ব্যতীত ইহার জগমোহন, ভোগমগুপ ও নায়াদেবীর মন্দিরের 
কারুকার্ধ্য দর্শন পাওয়া যায়। বহুকালাবধি এই প্রাচীন স্থন্দর মন্দির- 
গুণি বালুকাগর্ভে নিহিত থাকিয়া ধ্বংসপ্রায় হইতেছিল, সম্প্রতি মহা 
মতি বড়লাট কর্ন বাহাদুরের আদেশে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে এই 
সকল সুন্দর মনিরগুলি বানুকারাশি হইতে মান্বর শ্রীধুক্ত বাবু 
বিশ্বেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের তত্বাবধানে পুনরুদ্ধার ও মংস্কৃত হইয়াছে, 
অন্ত তিনটি অন্ধাবস্থায় আছে | 

পুরী- উড়িঘ্যাদেশের একটি জেল! মাত্র ।-_ইহার অপর নাম 
পুরুযোত্বম। ধর্মাত। মহারাজ ইন্দরছ্যয়ের কৃপায় এখানে ভগবানের 
দারমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে--সেই পবিত্র মুর্তি দর্শনের অনিবার্ধ্য 
আকাজ্ঞা ছিনদুজাতির জাতীয় চরিত্রের এক প্রধান লক্ষণ। তাই--সমস্ত 
বৎসর ব্যাপীয়! এখানে দলে দলে ভগবানের পবিত্র মূর্তি দর্শন আশে 
ভক্তগণ পুরীতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। 

উড়ি্যা-_পুর্ববঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে স্থবর্ণরেখ! নামক নদীর 
সুখ হইতে চিস্কা হুদ পর্যন্ত সসুদ্রের কৃলবর্তী মমন্ত ভূমিপণ্ড উড়িস্যা 


উড়িয্য! | € 


নামে প্রপিদ্ধ। ইহার পরিধি ২৪০০০ হাজার বর্গ মাইল। সমগ্র 
বঙ্গদেশের তিন ভাগের এক ভাগ । উড়িস্যার লোক সংখ্যা ৪১ লক্ষ । 

উড়িঘ্যা প্রদেশের মধ্যভাগ--জঙললময়, ছোট ছোট পর্বতে পরিপূর্ণ 
এই কল স্থানে_-বন্ধ জন্ত দকল নির্বিক্ষে বাস করিয়া থাকে। 
উড়িস্যার প্রকৃত নাম উদ্রদেশ, অর্থাৎ উদ্রজাতীয় লোকদিগের বাস- 
স্থান। উদ্রদেশের প্রাচীন নাম উৎকল। ইতিহাস পাঠে উপদেশ 
পাওয়া যার--১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎকল দেশটা মহারাষ্ট্রগগ আপন 
বাহুবলের পরিচয় দিয়! দথল করেন, তৎপরে পরিবর্তনশীল কালের 
গতিতে নান! জাতীয় প্রতাপশালী রাজগণের হস্তাস্তর হইয়া শেষে 
ইহা ১৮০৩ খুঃ ব্রিটশ গভর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে। 

এ অঞ্চলে সমুদ্রের কুলবন্তী স্থানে যাহারা বাম করেন, তাহার! 
উড়িয়। নামে খ্যাত। এই উড়িয়াদের ভাষা অনেকট! বহদেশের 
অনুরূপ । উড়িয্যাদেশে অধিকাংশস্থানে লোহার কলন দিয়া তালপঞ্জে 
জমীদারদিগের হিসাব দাখিলা লিখিত হয়। উত্তর ভারতবর্ধীয় ভাষা 
মমূহের মধ্যে কেবল উড়িয়া অক্ষরের মাত্রা অর্দচন্ত্রাকৃতি। 

উড়িয়াদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোককে, পেটুক, বিগ্তাহীন এবং 
কুসংস্কারাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানকালে ইংরাজরাজের 
কৃপায় তাহাদের অনেকেই উন্নতিলাভ করিতেছে । 

এ জাতি অত্যন্ত পয়দা পিশাচ, অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের জন্ত ইহার 
মান অভিমান সমস্তই জলাঞ্জলী দিয়া, কেহ মালি, কেহ বেহারা, কেই 
ভিত্তি, কেহ মুটিয়াগিরি, কেহ বা খানদাঁমাগিরি করিতেও কুষ্টিত 
হয় না। .. এ ৬ 
এই উড়িয়াদিগের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্তা ও: শূর্র 
জাতি আছে। ইহাদের পুরুষগণ-- কম বহরের মোটা ও দয়ল। 


৬ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী । 





রিনি রীর 28875 
বন্্র পারধান করিয়! থাকে, এবং ধোয়াপত্র (চুরুট) থাইতে 
ভালবাদে। বলাবাহুলা, পুরুষদিগের স্তায় ইহাদের স্ত্রীলোক রাও 
সদা সর্বদা ১৪ হাত সাড়ী কাপড় পরিধান সত্বেও জানুর উপরিভাগ 
রধততদৃষ্ট হইয়া! থাকে ) আবার কোন কোন ভ্ত্রীলোক মহারাসীয় রমণীর 
মত কাছ! দিয়া থাকে। এই সকল স্ত্রীলোক এত গহন! পরিধান 
করিতে ভালবাসে ধে, যাহার! গরীব তাহারাও রূপার পরিবর্তে কাদার 
খাড়,, মন, বাতানা, গ্রভৃতি অতি কম একসের ওজনের গহনা ব্যবহার 
করিয়। থাকে । কর্ণেও নাসিকার মধ্যে এত অতি ভার অবঙ্কার 
পরিধান করে যে, সেগুলির তারে প্রায়ই উহাদের নািকা বা কর্ণের 
ছিদ্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উড়িয়া পুকুষগণণ যেরূপ ধোঁয়াপত্র খাইতে 
ভালবাসে, ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও নেইরূপ অধিক পান ও তৎসঙ্গে 
এইনী (দোক্া গুঁড়া) ব্যবহার করিয়া থাকে, অধিকস্ত গাত্রে হরির 
লেগন পূর্বক আপনাপন অনের দৌনদ্য্য বর্ধন করে। 

উড়িয়। শূদ্রজাতির মধ্যে কেহ বিধবা হইলে, মে আবার অবাধে 
তাহার দেবরকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাতে কোন দোষ হয় না, 
কারণ, ইহাই ইহাদের দেশাচার। উড়িয়ারা একদিকে যেরূপ ভীরু, 
ব্মপরদ্িকে সেইরূপ লম্পট শ্বভাবযুক্ত, এইরূপই দেখিতে পাঁওয়া যায়। 

ভগবান্‌ জগন্নাথদেবের অনুগ্রহে এই উড়িয়া শ্রাহ্মণজাতির মধ্যে 
অনেকে পাগ্ডাপদ প্রাপ্ত হওয়ায়, সাধারণে তাহাদের সম্মান করিয়া 
থাকেন। ৃ 

উড়িস্াগ্রদেশটা তিনটি জেলায় বিভক্ত, যথা )--উত্তরে বালেশ্বর, 
মধ্যস্থলে কটক, দক্ষিণে পুরী অবস্থিত। দেশের দশ আনা অংশ 
পর্ববতময়, & সকল অংশ পর্বতময় জেলা নামে খ্যাত এবং ছোট ছোট 
করদ রাজার অধীন। 


কলি-মাহাত্মা ৷ এ 





কলিধুগে পূর্ণব্র্ম ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত 
তরীস্রীঞ্গন্নাথরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব কলিকালে 
মনুষ্তমাত্রেরই পূর্ণন্হ্ম এই ভগবান জগন্নাথদেব জীউর পবিত্র দারুমুর্তির 
পৃজার্চন! করা কর্তব্য। পাতুবংশীয় অভিমন্তু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিতের 
বর্গারোহণ সময় হইতেই মর্তেয কপির শুভাগমন হইয়াছে। 


কলি-মাহাত্য। 


কলিকালে সত্য, ধর্ম, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া আয়ু, বল এবং স্থ্তি 
সকলগুলিই বিনষ্ট হইবে। এই কলিকালে মহুয্যের ধনই সর্বশ্রেষ্ঠ 
পদার্থ এবং ধর্ম নির্ধারণ বিষয়ে ধনই বলবৎ হুইবে। কলিকালে 
রুচি অনুসারে বিবাহ--ক্রয় বিক্রর হইবে, এবং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 
যাহার রতি-কৌশল অধিক, তিনিই শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিবেন। 

ব্রাহ্মণদিগের চিহ্কের মধ্যে কেবল হক্তসথত্রগাছটী গলে শোভা! 
পাইবে ) আচার, বিনয়, বিছ্য। প্রভৃতি গুণগুলি তাহাদের নিকট হইতে 
বিদায় লইবে। কলির পণ্ডিতের। বহু বাক্যব্যয় করিবেন এবং অর্থ- 
লোভে অন্তায় ব্যবস্থাপত্রও প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। 
কপিকালে-কেশধারণ কেবল সৌন্দর্যের জন্ত থাকিবে। মনু্যগণ 
সব্বন! শীত, বাত, রৌদ্র, বর্ষা, ক্ষুধা, তৃষা ও ব্যাধি এবং চিস্তার 
দ্বারা সাতিশয় কষ্ট পাইবে। . 

মনুষ্যদিগের পরমাযু ৫০ পথশাশ বৎসর স্থির থাকিবে কিন্তু আঁধ- 
কাংশ ব্যক্তিকে ২০২২ বৎসর বয্নসেই মানবলীল। সম্বরণ করিতে 
হইবে। দেহীদিগের দেহ খর্বাকতি ও ক্ষীণ হইবে, তাহারা জাতি- 
ভেদ বা বর্ণতেদ বিচার করিবে না। কণির প্রতাপে মন্ুম্গণ চৌর্ধ্য- 
কার্ধোই তৎপর হইবে, মিথ্যা। ভিন্ন সত্য, ভ্রমেও বলিবে না, অধিবান্ত 


৮ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী । 


পরহিংসা--তাহাদের ম্বভাব-নিদ্ধ গুণে পরিণত হইবে। গো-দকল 
ছাগবৎ ধর্বাক্কতি হইক্! অল্প ছুগ্ধ প্রদান করিবে; দ্বতাদদিতে পূর্বের 
সায় গন্ধ ও মি্টত| থাকিবে না, এবং বৃক্ষাদিতেও প্রচুর পরিমাণে 
ফল জন্মাইবে না। 

মানবগণ আপনাপন নম্বন্বীদিগকে পৃথিবীর মধ্যে, পরমবন্ধু বলিয়া 
বোধ করিবে, এমন কি পুঞ্জনীয় পিত! মাতা ও গুরুজনের পরামর্শ না 
লইয়। কেবল ইহাদেরই পরামর্শে পরিচালিত হইবে ) এইরূপ আবার 
কলিকালে ওষধমকলের গুণ ক্ষীণ হইবে, মেঘ হইতে স্ুচারুন্ূপে জল 
বর্ষিবে না, কেবল বিদ্যুৎ ও বজ্াঘাত হইবে, মান্ুষদিগের গর্দভের 
তায় আচরণ হইবে। বল! বাহুল্য, কলির পূর্ণাবন্থায়ছল, গ্রিথ্যা, 
আলন্ত, নিদ্রা, হিংসা, হুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্থদশার প্রাধান্ত 
হইবে, এতস্িন্ মনথম্যগণ ক্ষত্রদর্শী, অল্পভোগী, অধিক আহারকারী, 
অতিশয় কর্াী ও ধনহীন হইবে। কলিকালে সকল স্ত্রীলোক অসভী 
হইবে, কেবল গর্ভধারিণী আপন গর্ভজাত পুত্রের নিকট সতীরূপে 
বর্তমান থাকিবে। কলিরাজের ইচ্ছামত সকলকেই এই সমস্ত পালন 
করিতে বাধ্য হইতে হইবে । 

কলির প্রচণ্ড প্রতাপে-_প্রতোক নগর ও গ্রাম পাষও দন্থা- 
দিগের দ্বার! পরিপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করিবে। কেহ কাহারও অধীন 
থাকিতে ইচ্ছা করিবে না। মনুস্যগণ পিত্তল ও কীাশার পরিবর্তে 
কেবল লৌহের এনামেল বাসনকে সমাদর করিবে। পূর্ণ কলিকালে 
রাজা--তাঅবর্পের হইবেন। ব্রাহ্মণের! অত্যন্ত পেটুক হইবেন, অর্থাৎ 
মিমন্ত্রণ হইলেই তাহার! জাতি বিচার না! করিয়া, তথায় গমন 
করিবেন। 

আীলোকেরা খর্ধাকৃতি ও অধিক ভোী রর এবং বহু সন্তান 


'কলি-মাহাত্ম্য। ৯ 





প্রসব করিয়া! অল্লাঘু ও লজ্জাহীন৷ অবস্থায় নিরস্তর কটুবাক্য প্রয়োগ 
করিবে, অধিকস্ত সদ! সর্বদা চৌধ্যঙছলান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে। 
কলিরাজের ইচ্ছাহুমারে স্বামীর! গুরুর গ্ভার স্ত্রী-সেবা' করিবে, অর্থাৎ 
স্থ হইয়া থাকিবে । 

শৃড্রের! ব্রাঙ্গণের শান্তর অধ্যয়ন করিয়া ধর্চর্চা করিবে এবং 
্রাহ্মণের! শুত্রের নিকট বাবস্থা লইতে থাঁকিবেন, তখনই জানিবেন 
--কলির পুর্ণকাঁল উপস্থিত হইয়াছে । বল! বাহুল্য, আপনার জীবনে 
যাহা দেখিবেন, 'মাপনার পুত্র বা পৌত্রের আমলে ঠিক তাঁহার 
রীত ভাব দেখিতে থাঁফিবেন। অন্নকষ্ট, অতিবৃষ্টি 
প্রাদুর্ভাব হইবে; লোকের অন্ন, বস্ত্র, পাঁন, ডোজনের 
থাকিবে না। সামান্ত অর্থ লইয় ভ্রাভৃ-বিচ্ছেদ 
পিতা মাতা, পুত্র, কণ্ত| ও স্বীয় পড়ীকে ' প্রতিপ 
হইবে না! কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি: 
পরিশ্রম করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইবে। কপট ধর্ম ও ্ 
প্রচারকের সংখা! বৃদ্ধি পাইবে। কলিকালে একমার্ঁ- অননদান ও 
বিস্তাদান অপেক্ষা ইহার সমকক্ষ আর অধিক পুণ্য, পরিলক্ষিত 
হইবে না; কিন্তু কলির সেই পূর্ণকালে_ _দিনান্তে ধিনি একটিবার 
ভক্তিসহকারে হরিণাম উচ্চারণ করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে সর্ধপাপ 
হইতে যুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইবেন। কলি. মাহাত্মা নামক মহাগ্রছ 
পাঠে এইরূপই উপদেশ পাওয়া যায়। 

কলিযুগে একমাত্র ত্রাণবর্তী শ্রীপ্রীজগন্লাথদেব--ধিনি ইচ্ছাছুসাক্ে 
নীলাবশে আপন অংশ হইতে শ্রপ্ীগৌরাঙ্গনামে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া 
কত মহাঁপাগীকে উদ্ধার করতঃ মানবদিগকে ভবপারের কাণারী 
--ভগবান্‌ প্রীহরির পদে মতি রাখিতে উপদেশ দান করেন, এবং যা" 








০ ভীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী । 
তীয় তীর্থ সকল্প যথা-নিয়মে পধ্যটন পূর্বক .অবশেষে পুরুযোত্তমে 
উপস্থিত হইয়া শ্বীয় কাযা জগবদ্ধুর প্রীঅক্ষে মিলিত করিয়া! এ ক্ষেত্র 
_প্রীক্ষেত্র নামে খ্যাত করেন, যে করুণাময়ের কণামাত্র করণ! 
প্রাপ্ত হইলে, পতিত জন অক্লেশে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়, সেই 
পতিতপাবন ভবপারের  কাণ্ডারী ভগবান জগন্নাথদেবকে কাহার ন1 
দর্শন করিতে ইচ্ছা! হয়? শ্রীন্ীগৌরাঙ্গনুন্দর নামক মহাগ্রন্থে এ 
বিষয় স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে। 

“শান্ত্-বল, বেদ-বল, পুরাণ-বল, গীতাঃবল সমস্তই মহাপুরুষদিগের 
উপদেশ। এই কারণে সুধীবৃন্দের প্রীতির জন্য এইস্ানে গুটিকতক 
নিদ্ধপুরুষ বা মহাত্মাগণের উপদেশ লিপিবদ্ধ হইল ১-- 





_. মহাপুরুষদিগের উপদেশ-বাক্য সংগ্রহ ৷ 
- 7১ উশ্বর_যীহার কার্ধা, স্বভাব এবং স্বরূপ, যিনি সর্ব, 
অর্কব্যাপী, সর্বশক্তিমান, নিরাকার, সর্বগুণযুক্ত, জ্ঞানী, সর্ববানন্দময়, 
স্তায়কারী, দয়াল, ধিনি জগতের .স্ৃষ্টি, পান ও লয়কর্তা অধিকত্ত 
জীবগণকে ধিনি তাহার আপনাপন পাঁপ ও পুণ্যের বিচার অনুযায়ী যথা 
“যোগ্য ফল দান করেন, সেই সর্বশক্তিমানই ঈশ্বর নামে কথিত। 

২। মুক্তি__যে নকল ভুজজিক্ কর্মঘারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যয্ত 
কষ্টভোগ হার! পরিত্রাণ গাইয়! ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় এবং সঙ্ছ্‌ন্দে অব- 
স্থান করিতে পারে উহাই মুক্তি নামে খ্যাত।. 

৩। সংসার-_ইহা ভগবানের পরীক্ষান্থল। সংসারমাঝে মানব- 
গণ অবস্থান করিয়াও ইহাকে চিনিতে পারেন ন!) তগবান মায়ারূপ 
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এই ভব-সংসারে--যানবদিগকে পরীক্ষার নিমিত্তই পাঠাইয়! থাকেন। 
অর্থাৎ সংসার-- সৃষ্টিকর্তার লীলাস্থান। এ ক্ষেত্রে তিনি নানাভাবে 
নানাদিকে, নান! স্থানে বিবিধ প্রকার লীলাখেল! করিয়! আপন মহত্ব 
প্রকাশ করিতেছেন। মা--যেক্ূপ অবোধ শিশু-সস্তানের করে গুন্দর 
খেগন দিয়া ভূলাইিয়! রাখেন, ভগবাঁনও সেইরূপ সংসারী মানবদিগকে 
নানাপ্রকার গ্থুখ সামগ্রী প্রদান কারয়। ভূলাইয়] রাখিয়াছেন, কিন্ত সেই 
শিশু যখন খেলনা পরিত্যাগ করিয়া মা-_মা বলিয়া চীৎকার করে, 
ন্নেহময়ী মাতা, সেই চীৎকার শ্রবণে আস্থির হইয়া! সম্তানের নিকট... . 
আসিয়া থাকেন--মানবগণও যখন হুখ-পামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া. 
শিশুদিগের ন্যায় সরলপ্রাণে ঈশ্বরকে ডাকেন, তখন নিশ্চন্ধই তাহার 
চরণে স্থান পাইতে পরেন, অর্থাৎ ধৈর্ধ্য ধারণ পূর্বক সেই পরম পুরুষ 
ভগবানের আরাধনা করিলে, যথা-সময়ে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। 
81 তীর্থ-_ছিতেন্ত্ির হইতে যে সকল উত্তম কর্ম স্বার। জীবগণ 
ছঃখ-সাগর হইতে ঈশ্বরোপাসনা, ধর্মানু্ঠান করির! উদ্ধার হন, সেই 
সকল কর্ই তীর্থ নামে কথিত। 
৫ | সাধনা-_ফল, ফুল, মূল, দান, চন্দন, পুষ্প দিয়া শির 
পুঁজ! করাকে নাধন! বলা! যায় না, ভক্তিপুশ্বার1 অর্চনা করিতে না 
পারিলে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শ্রীচরণে স্থান পাওয়া! যায় না। . 

৬। সাধুপুরুষদিগের উপদেশ সকল হৃদয়জম পূর্বক পালন- কর! 
উচিত, কারণ মহাত্মাদিগের কৃপা ব্যতীত কখন কেহ রি বা ধর্মপথ 
দর্শন করিতে পারে না। 

৭। রক্ত গুদ্ধ থাকিতে থাকিতে চিকিৎযা করা উদিত, রক্ত মন্দ 
হইলে শরীরকে নষ্ট করে, সেইরূপ সাধুদিগের পবিত্র উপদেশ সকল 
পালন না করিলে-পাঁপ হইতে পরিজাণ পাঁওয় যায় না। প্রমাণ 





১২0 ভীর্ঘভ্রপণ কাহিনী । 
হ্বয়প দেখুন, যেমন রোগের উপর কুপখ্য করিলে রোগ বুদ্ধি পায়, 
'সেইরপ জ্ঞানত পাপ করিলে আত্মার বিনাশ হইয়া থাকে। 

৮1 অন্ন ও জল রীতিমত ব্যবহার করিলে, দেহে রক্ত হইয়া 
শরীরকে বেরপ পুষ্ট করে, মহাত্মাদিগের' উপংদশ-বাক্যে সকল পাধন 
করিতে পারিলে সেইরূপ আম্মার পুষ্টি হয়। 

৯ ভগবান কৃপা করিয়া! রোগ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত 
যেরূপ নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ পাপ হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার নিহিত্তও তিনি যে সকল পবিত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, 
উহা পালন করিলে পাপীগণ--নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতে পারে। 
....১০। অর্থবায় দ্বারা দেহ রোগের প্রায়শ্চিত্ত হয় সত্য, কিন্তু 
পাঁপ রোগের প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই হয় না। গাপ রোগের একমাত্র 
মহৌষধ-_ভগবানের সাধন! । 

১১7 জন্ম হইলেই মরিতে হইবে ।. সাধু, রা মহাত্মা, ধনী, 
ছুঃখী, সকলকেই সময় হলে দেহ ত্যাগ করিতে হইবে। মানবগণ 
রর অবগত হুইয়াও কোঁন উপায় করিতে ইচ্ছা করেন না। 

7৯২1. কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্ধয--এই 
ভি মনকে বশীভূত করিতে না গারিলে ধর্শের পথ দ্বেখা 
যায় না। 

১৩) ক্রোধ--জীবগণের প্রধান শক্ত, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া 
যহুষ্য না করিতে পারে, এমন ছুষ্র্ম দেখিতে গাওয়া যায় না, কিন্ত 
সেই ক্রোধ উপশম হইলে, মনকে অন্ুতাপানলে. দঞ্ধ করিতে থাকে? 
অতএব ক্রোধে উত্তেজিত হইবার পর্ব এই মারগর্ভ উপদেশটা ম্মরণ 
করিবেন। 

১৪। ধনাহঙ্কাঁরে সতত থাকি চিরদিন এইন্নপে কাটিবে বিবেচনা 





মহাপুরুষদিগের উপদেশ-বাক্য। ১৩ 


কর! রাস্তি মাত্র। অতএব. সময় খাকিতে থাকিতে: পর গরিফার 
কর! উচিত। রি 

১৫। কাহারও গলগ্রহ হই বাম করিবে না। ৷ কুলোকের 
মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়। আপন কার্ধ্য ভূলিবে না.। 

১৬। ধন সম্পদ বা পরাক্রমশালী নাতি সাহায্যে রক কর! 
উচিত নয়। 

১৭। প্রাণের কথা কখনও কাহাকে বিশ্বাস করিয়া ব্যক্ত করা 
উচিত নয়) কারণ, আছ যান স্ুহ্দ, কালক্রমে সে ব্যক্তি আবার 
পরম শত্রু হইতে পারে! | 

৯৮। ভবিষ্বুৎকে বিশ্বাম করিয়া কাহাকেও আশ্বাস দিবে না» 
' এইরূপ আবার কাহারও আশা, ধ্তরসা! ও বাসস্থানে বিশ্ব ঘটাইতে 
নাই। | 

১৭। বিপনন বা দুঃখ যতই হউক না কেন, যে ব্যক্তি কৃত 
অস্তরে সমভাবে সকল সহা করিতে পারেন, তিনিই প্রক্কত বুদ্ধিমান . 

২০। বিপদ-সময়ে অধীর হওয়া উচিত নয়, কারণ বিপদ. কখন. 
একলা! আসে না। বলা বাল্য, বিপদ সময় অধীর হইলে--ভ্লান, 
বল, বুদ্ধি সমস্তই নাশ হয়। বিপদে- শাস্ত, নির্যাতনে _ নীরব থাকিয়া, 
ভগবানের উপর দৃঢ় ভক্তি স্থাপন করাই শ্রেয়। ভুলক্রমে নান/ 
ব্যক্তির নানাগ্রকার পরামর্শে বিচলিত হওয়! উচিত নব্। 

২১।' জল ও ছুগ্ধ এক পাত্রে রাখিলে--উভরে মিশ্রিত হয়, ইহ! 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া! ঘায়। মংমার-মাঝে সেইরূপ নানাগ্রকার 
লোকের সহবাসে মানবের মনকে ধর্মতাঁৰ হইতে বঞ্চিত করে, অর্থাৎ 
তখন সে ব্যক্তি তাহার পূর্ব-বিশ্বাম। টা কিছুই জানিতে 
পারে ন।. 





১. ১ 'তীর্ঘ্রমণ কাহিনী! 


জল ও ছগ্ধ একত্রে মিশ্রিত হয় সত্য, কিন্তু কে মাখন করিতে 
পারিলে, জলের সহিত মিশ্রিত হইবার ভাবনা ধায়। মেইরূপ এক- 
বার হরিকে হদরঙ্গম করিতে পারিপে--শত বন্ধ জীবের মধ্যে বাদ 
করিলেও তাহার মনকে নষ্ট করিতে পাবে না । 

২২। ধনী ব্যক্তির বাটীতে দাসীগণ বেতনভূক্ত1 হইয়! দাসীত্ব 
করিয়া থাকে এবং স্বীয় প্রভুর শিশু সস্তানদিগকে মাতার ন্তাপ্ন লালন 
পালন করিতে থাকে, কিন্তু তাহারা উত্তমরূপে অবগত আছে যে-_ 
ধ্ী সকল সম্তানদিগের্র উপর তাহাদিগের কোন অধিকার নাই। 
মন্ুযামাত্রেই সেইরূপ স্নেহের বশবর্তী হইয়া! নিজেদের সন্তানগুলিকে 
ধত্ের সহিত লাণন পাপন করিয়! খাফেন, কিন্ত তাহাদিগকে নিশ্চন্ন 
ভাবিতে হইবে যে. প্র সকল সম্তান"হইতে অস্তিম সময়ে তাহাদের 
কোন উপকার দর্শিবে ন!। 

১১। তুমি তোমার পিতামাতাকে যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, 
তোমার পুত্রেরাও তদনুরূপ করিবে। যেসকল পুত্র, পিতামাতাকে 
ভক্তি করে না, উহ! উহাদের কেবল ্ কর্্ফলের ভোগ বলিয়। জানিতে 
হইবে। . 

৮২৪1. না পরঝোক গমন করিলে কে তাহাদের সহায় ঝা 

'অঙ্ুগামী হয় % একমাত্র কর্খফলই তাহার অস্থগমন করিয়া থাকে। 

ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটা জীবের ফলগ্বরূপ, অতএব ধ্মীহুমারে 

শ্রী সমুদয়ের অনুষ্ঠান কর! মনুযাদিগের অবশ্থ কর্তব্য । 

 ২৩। -'জল--নারারণ শ্বরূপ, কিন্ত নকল স্থানের জল পান কর! 

উচিত নয়। ঈশ্বর সকল স্থানেই বিরাজিত, ত| বলিয়া! সর্ত্রেই 

তাহার দর্শনে সমান ফল পাওয়া যায় 'না। . প্রমাণ শ্বরূপ' দেখুন-. 

সকল জীবের মধোই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং ধরিতে হইবে, 





ফহাপুরুযদিগের উপদেশ-বাক্য। : 6 


ব্যাগের মধ্যেও তিনি আছেন, কিন্ত ব্যাত্রের সম্মুখে যাওয়া কি উচিত ?.. 
এইকপ কু-লোকের মধোও দারায়ণ অবস্থান করিতেছেন, অতএব 
উহাদের নঙ্গ ত্যাগ করিতে হয়। ৃ 

২৬। জ্প্রীংএর শয্যার শয়ন করিলে-শয্যা কুঞ্চিত হয়.ফিন্তু 
উহা ত্যাগ করিলেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সংসারী. 
ব্যজির মনও যতক্ষণ ধন্ম বিষয় আলোচনা করে, ততক্ষণ তাহার ধর্ম 
ভাব বুদ্ধি পায়, কিন্তু মায়া-ষংসারে লিপ্ত হইলেই আবার অন্ত ভাব 
আদিয়া থাকে; অতএব মনকে সতত ধর্মপণে রাখিবার চেষ্টা 
করিবেন! | 0. 

২৭। অনতী স্ত্রীলোক--স্বামী,' পুত্র. কন্তা গ্রভৃতি পরিবার 
বর্গের মধ্যে বাস করিয়া নানাবিধ গৃহকাধে) সমস্ত ?িশ বান্ত থাকিয়াও 
তাহার মন যেমন সদ! সর্বদা উপপতির উপর আকৃষ্ট রাখে, মনুষ্যগণ 
যস্থপি সেইরূপ সংসারের বিবিধপ্রকার কর্তে বাস্ত থাকিয়াও .. 
তগবাঁনের প্রতি মন আক্ষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে ন্দ্রি | 
সে সুখ-নচ্ছন্দে থাকিতে পারে। ৮. ৭ রর 

২৮। স্ত্রীলোকদিগের নিকট কখন কেহ গুপ্ত কথা, প্রকাশ 
করিবেন না, কারণ তাহারা অভিপম্পাত বশতঃ কোন: গুহ বিষয় 
গোপন রাখিতে পারেন না) যস্তপি কোন স্রীলোক. কোন, 
গোপনীয় বিষয় জানিবার অন্ত কোন পুরুষের নিকট একাস্ত- জিদ 
ধরেন, তাহ! হইলে তিনি যেন তাহাকে অপর কোন.বাক্যে .তুলাইয়া 
সন্তুষ্ট করেন, কারণ কুরুপাওবের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহাবীর কর্ণ 
--মহারথী অর্জুনের বাথে নিহত হইলে পর্ন, পাতু-মহিষী কুত্তিদেবী 
্নহপ্রযুক্ত যুধিঠিরকে সেই মৃত কর্ণের অস্ত্যে্িক্রিয়া সম্পাদন-করিতে 
অনুরোধ করেন, এবং এই মহাবীর ও মহাদাতা কর্ণই যে তীহার 





১৬. | তীর্থ মণ কাহিনী? 


: জানি তখন উহা প্রকাশ করেন। দ যুধিষ্ঠির জননীর 


; নিকট এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে-_সেই মর্ভেদী বাকো অধীর হইয়। 
নানাঞকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, অধিকস্ত জননীর উপর অভি- 
মান পূর্ববক কুদ্ধ মনে স্ত্রীজাতিকে এই বিয়া অভিসম্পাত করিলেন 
ঘে, “যদি আমার ধর্থে মতি থাকে, যদি দেব-ধিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও 
জননীর শ্রীচরণে আস্তরিক ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই পুণাফলে-- 
আমার এই মর্খ্তেদী মনভ্তাপের জন্ত আজ হইতে কোন স্ত্রীবোক 
আমার কথ মত কখন কোন গোপনীয় বিষয় গুধ রাখিতে সক্ষম 
হইবে না।* ধর্পুত্র মহাত্ব। যুধিঠিরের অভিশাপে মেই অবধি কোন 
স্রীবোক কোন গোপনীয় বিষয় গুপ্ত রাখিতে সমর্থ হন্‌না। 

২৯ মৃতদেহ চক্ষের এগোটর হইয়া! তন্দীতৃত হইলে কর্ম কিরূপে 
তাহার অনুষ্ঠান করে? এ বিষয়ে সকলেই লিজ্ঞামা! করিতে পারেন! 
ইহার উত্তর এই যে-_ পৃথিবা, বায়ু, সলিল, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই 
কল প্রাণীর ধর্থাধর্মের লাক্ষী-গ্বরূপ, কিন্তু ধর্ম উহাদের সহিত 
জাক্ষিতভাবে জীবের অন্ুগমনে প্রবৃত্ত হয়। দীব--পরলোকে দ্বর্গ 
ব! নরকভোগ করিয়! পুনরায় শরীর.পরিগ্রহ করিলে, তখন পঞ্চভূতের 
অধিষ্ঠান্রী দেরতাগণ পুনর্বার উহার গুভাগুভ কর্ম সকল বিচার করিয়| 
বাহাতে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেইরূপ বিধান করির! থাঁকেন। 
গ্রমাণ-্বরপ "গরজাপতির নির্বদ্ধ* নামে পরে একটা প্রাচীন উপাখ্যান 
প্রকাশিত হইল। 
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প্রশ্নোতরের সার-সংগ্রহ ৷ ৭ 


পাপ পিপিপি 


কয়েকটা প্রশ্ন ও উত্তরের সার-সংগ্রহ। 
শ্রীমান কে? ূ্‌ ৃ | 
সকল বিষয়ে সন্তষ্ট হয় যে। রর 
লাগাও 
মূর্খ কে?. ... ৭ 


ছিতাহিত বিবেচন! করে না যে। ধন 
অস্থথী কে? টু 
পরাধীন বা! খণগ্রস্ত যে। ৃ - 
সখীফে!? ৃ 4 শট রঃ 
অথথনী ঝা অগ্রবাদী ঘে। 
উপকারী কে? 


বথার্থবাদী ও অসময়ে দয়া করে ঘে। 
অপকারী কে? 
চাটুকার ঘে। 
ছুঃখী কে? 
বিষয়াহুয়ক্ত যে। 
সংসারে ধন্ত কে? 
পর়োপকারী ও ধার্দিক যে। 
শক্রকে? | 
আপনার ইন্িত্ব এবং জ্ঞাতি মফত। 
মৃত্যু কাহাকে বলে। 
আপনার অকীন্তিকে মৃত্যু বলে। 
কর্ণহীন কে? 
উপদেশ বাক্য না শুনে ঘে। 

২ 








১৮ 
প্র। 
উ। 


বন্ধুকে? 
বিপদে সহায় হয় ষে। 
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মদনাতুর যে। 

বীর হইতে বীর কে? 

কামবানে মত্ত হয় না যে। 

শ্রে্ঠ অলঙ্কার কি? 

সংস্বভাব। 

কোন্‌ কোন্‌ বাক্তির সহিত সহবাঁদ করিবে না? 

মূর্খ, পাগী, নীচ ও খলণ্বভাব সম্পন্নদিখের সহিত কখন 
অবস্থান করিবে না। 

মিত্র হইয়াও শত্র কে? 

পুত্র পরিবারাদি। 

বিছাতের স্তায় চঞ্চল কি? 

ধন, জীবন ও যৌবন। 

অহনিশি কি চিস্তা করিবে? 

আত্বোন্গতি। 

চোরাবান কাহাকে বলে? 

থলব্যক্তির মনের ভাবকে। 

সর্বদা অন্ধকার কোথায় ? 

মূর্থের হুদয় মধ্যে। 

বিশ্বাস কাহাকে রলে ? 

যাহার মূল ও ফল সত্যাশ্রয়যুক্ত। 

উপান। কাহাকে বলে। 


প্রশ্নোত্তরের সার-সংগ্রহ। 





উ। যাহার দ্বারা ঈশ্বরে--আত্মাকে মনোনিবেশ করা যাঁয়ত 


. তাহাকেই উপাদন! বলে. 

প্রঃ পরলোক কাহাকে বলে? 

উ। যাহার দ্বার! পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়। গুঞ্জন মুক্তি পাঁইয়। 

পরম সুখ পাওয়া যায়। 

প্র। অপর লোক কাহাকে বলে? 

উ। যাহাতে ছুঃখভোগ হয়, এবং পরলোকের অন্তরূপ ফণ দান, 

করে, তাহাই অপর লোক নামে কথিত। 

প্র। মরিলে মানুষ ক্রন্দন করে কেন? 

উ। ক্রন্বনের ফলে--মৃতব্যক্তির পাপ নাশ হয় বলিয়৷ 1 

প্র। জন্ম কাহাকে বলে? 

উ। যাহার দ্বার! প্রাণী-দেহের সহিত সংযুক্ত থাকি ধ্ 

করিতে পারে, তাহাকেই জন্ম বলে। 

প্র। জীবাস্মা পঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় 

অবস্থান পূর্বক সুখ ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ? 

উ। জীবাত্বা স্বীয় কর্মপ্রভাবে প্রথমে রেত--আশ্রয় করিয়! 
স্্রীলোকের গর্ভকোষে প্রবেশপুর্বক যথাকালে ইহলোক নমাগত ও 
পরলোক গত হয়। এইনূপে মানবগণ স্ব স্ব কণ্মপ্রভাবে বারম্বার 
সংসার চক্র পরিভ্রমণ করিয়া, যমদূতদিগের প্রহার ও বিবিধ যন্ত্রণা সঙ 
করিয়া! থাকে, তৎপরে মকল প্রাণীকেই জন্মাবধি ধর্মমাধর্মের ফলতোগ 
করিতে হয়। 

প্র। পরস্ত্রী সহবাসে রত, থাকিয়া অস্থাস্রী স্ুখভোগ অন্ভব 
করিলে ক্ষিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? 

উ। পরক্ত্রী সহবাসে রত থাফিলে_পিপর গণ শ্রাদ্ধবালে 


হি . তীর্থ ভ্রমণকাহিনী । . 


তাহাদের প্রদত্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না, ইহার ফলে তাহাদিগকে 
অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পর স্ত্রী গমন, বন্ধ্যানারীতে অনুরাগ 
বা পরস্ত্রীকে মনমধ্যে স্থান দান, এইরূপ আবার বরহ্বস্ব অপহরণ কর! 
এই চতুর্বিধ কার্ধ্যই তুল্য দোষাবহু বলিয়া কধিত। 

প্র। ব্যাভিচার কাহাকে বলে? 

উ। শ্বীন্ব পত্ধী ব্যতীত অপর স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস. ঝ্হৃকালে 
ববীধ্যদান এবং অত্যন্ত বী্ধ্যনাশ $ যুবাবস্থা ব্যতীত বিবাহ--এই সক 
কার্ধ্যগুলি ব্যাভিচার নামে প্রসিদ্ধ। 

প্র। গুরু কাহাকে বলে? ও 

উ। জন্মদান দিয়া ভোজনাদি প্রদান ও পালন করেন বলিয়। 
পিতাকে গুরু বধে, আর যে ব্যক্তি সৎ ও সত্য উপদেশ দান করিয়া 

.স্বায়ের অন্ধকার দূরীভূত করেন, তিনিই গুরু নামে খ্যাত। 

প্র। অতিথি কাহাকে বলে? 

উ। যেব্যক্তির গমনাগমনের কোন নির্ধারিত সময় নাই, যে 
মাহাত্বা সর্বত্র ব্রমণ করিয়া প্রশ্নোত্তর করেন এবং মকলকে উৎসাহ 
ও সুৎ উপদেশ দান করিয়1 থাকেন, তাহাকেই অতিথি ববে। 

প্র। জাতি কাহাকে বলে? 

উ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যস্ত ঈশ্বরক্কত যাহ! বর্তমান থাকে এবং 
অনেক ব্যক্তিতে একত্র বাঁ করিয়া এক ধর্্মীবলঘ্বন পূর্বক জাতি 
শবধার্থে গৃহী হয় উহ্থাকেই জাতি বলে। 

প্র। কর্তা কাহাকে বলে? 

উ।. খিনি সবতত্্রূপে কার্ধ্য. করেন এবং জাতীয় ধর্ম যাহার 

অধীন, সেই ব্যক্তিই কর্তা নামে খাত। 

প্র। মন্ুঘ্থ কহাকে বলে? 


্রাঙ্োত্ররের সার-ংগ্রহ। ২১ 


উ। বিহিত বিবেচন! করিয়া; যিনি নকল কার্য করেন! 

প্র। ধর কাহাকে বলে? 

উ। ঈশ্বরাজ্ঞাপালন, পক্ষপাঁত শৃন্ত, লেহ ও সর্বাত্বার মঙ্গল 
নাধন করা, যাহা প্রমাণ দ্বার! পরীক্ষিত--তাহাই ধর্্ম। 

প্র। অধর্ম কাহাকে বলে? 

উ। ঈশ্বরাজ! অগ্রাহ্‌ করিয়া! গঙ্ষপাঁত সহিত অন্যায় ও দোষ 
আশ্রয় লওয়! ও যাহ! সাধু ব্যক্তির পরিত্যক্ত উহ্াই অধর্। 

গ্র। পৃ কাহাকে বলে? 

উ। যিনি জ্ঞান, ধর্মাদিযুক্ত, তাঁহার বখাযোগ্য নারে পু! 

বলে। 
, প্র। নও অসংনঙ্গ কিরূপ? 

উ। যাথার দ্বারা প্রাণীমকল--মন্দ কর্শে রত হয় তাহাকে ঝ- 
লঙ্গ, আর যাহার দাতা মিথ্যারূপে সত্যের লাভ না মৎসঙ্গ নাষে 
কথিত। | 

প্র। পুণ্য কাহাকে বলে? 

উ। বিস্তা, বুদ্ধি ও গুভগুণের দাঁন এবং সত্য ব্যবহারে অনুষ্ঠান 
শ্বরূপকে পুণ্য বলে। 

প্র। . পাপ কাহাকে বলে? 

উ। মিথ্যাভাষণাদি কর্মকে পাপ বলে। 

প্র। মরণ কাহাকে বলে ? 

উ। বে দেহ নাশ্রয় করিয়া প্রাণীনকল কর্ণ কঝেন। নময়ে সেই 
দেহের সহিত জীবের বিয়োগকে-_-মরণ বলে 

প্র। স্বর্গ কাহাকে বলে? | 

উ। বি অত্যন্ত সখ দ্রব্য পার না নাম ্ 1 8০০ ১৯০৭৪ 
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রি অত্যন্ত ছুখে প্রাপ্তির নাম নরক ।. 

গ্র। সৎপুরুষ কাহাকে বলে? ও 

উ। সর্ধমঙ্গলকারী, সত্যে রত ও ্ায়াই গু বাদে 

কথিত। 

প্র। কি ত্যাগ করিলে সুখী হইতে পার! যায়? 

উ। কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিলে-_নুখী হইতে পার! খায়। 
শাস্ত্রের বচন এবং বেদের উপদেশ স্ত্রীজাতি--গৃহের অলঙ্কার স্বরূপ 
এবং লঙ্গীস্বরূপিনী। গৃহে স্ত্রী না থাকিলে পুরুষ কখনই স্খী বা 
 সংদারী হইতে পারেন না; এমন কি মানবগণ পিও প্রাপ্তির আশায় 
যে পুত্র কামন! করিয়া! থাকেন, স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে কিরুপে সেই 
পুতের উৎপাদন হইবে ? যে স্ত্রী্বাতি-এতগুলি গুণে অলম্কৃত, 
সংসারী মানবদিগের তাহাদিগকে সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে সত্তষ্ট 
রাখা কর্তব্য বিবেচন! করিতে হইবে, কিন্ত ব্ক্মত্ধ্য অবলম্বন সময় 
পকামিনী ও কাঞ্চন” এই ছুইটী পরিত্যাগ না করিলে-_পুরুষ কখনই 
ছ্ছথী হইতে পারিবেন ন! । 


প্রজাপতির নির্ববন্ধ | 
একদা মহধি নারদ--বীণাযন্ত্রে হরিণ গানে বিভোর হইয়! 
পিলোন! নদীর তীর দিয়! গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার চিত্ত 
চাঞ্চল্য হওয়ায় বিশ্রাম হেতু একটা নির্জন স্থান অনুসন্ধান করিতে 


করিতে দেখিলেন-_একন্বানে নদীকুলোপরি স্বপ্নং ব্র্ধা ভ্ত,পিক্কত 
কুশরাশি স্থাপন পূর্বক এক মনে দুইগাছি কুশাকর্ষণ করিয়া গ্াইট 


: প্রজাপতির নির্বান্ধ। ২৩. 


বাধিরা দেই নদীতে নিক্ষেপ ন্জ ন্ধার ঈদ্বশ 
কার্ধ্য দর্শনে নারদ বিশ্বয্ববিদ্কারিত নেত্রে তথায় দণ্ডায়মান হইয়া 
নানাগ্রকার চিস্তা করিয়াও ইহার নিগুঢ় রহন্ত ভেদ্করিতে অমর্থ 
হইয়া ভক্তি পূর্বক তাহার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিখা- 
সিলেন, প্পিতঃ ! আপনি এই নির্জন জনশূন্য তটে বসিয়া কি করিতে 
ছেন জানিবার নিমিত্ত আমার মন বড়ই উদ্বিপ্র হইয়াছে, সবিনয় 
প্রার্ঘনা--এক্ষণে উপদেশ দানে আমার বাসন! পূর্ণ করুন।” 
রন্ধা নারদের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে অকপটচিতে বলিতে লাগি- 

লেন, প্বৎস ! ইহা আর কিছুই নয়, কেবল কোন্‌ পুরুষের মঙ্ধে কোন্‌ 
নারী পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইলে কিরূপ কর্মফল ভোগ করিবে, সেই. 
মকল বিচার পূর্ব্বক সংঘটন করিতেছি_-কেনন! ইহজন্মে যিনি যেরূপ 
কর্ণ করিতেছেন, তাহাদিগকে সেইরূপই ফলতোগ করিতে হইবে।” 
বিধাতার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইলে নারদের বড়ই কৌতুহল 
জগ্মিল ; স্থৃতরাং এবার পুনর্বার ব্রন্ার কুশবদ্ধন নিক্ষেপ সময় তিনি 
বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাতঃ ! আপনি এইমাত্র যে গ্রস্থি 
গ্রদান করিলেন, ইহার মধ্যে স্ত্রী বা কে আর পুরুবই ঝা! কে এবং 
নিবাস কোথায় 1” তখন বিধাতা! ন্নেহণহকারে উত্তর করিলেন,-. 
. প্নারদ! তুমি যে গ্রন্থির বিষয় জিন্তাসা করিতেছ, উহাদের ছয়ের 
মধ্যে কেহই এক্ষণে জন্মগ্রহণ করে নাই।* ব্রহ্মার নিকট এরূপ উত্তর 

পাইবেন, নারদ প্কষি তাহা! পুর্বে. একবার কল্পনাও করেন..লাই.$ বলা 
বাহু ইহাতে তাহার কৌতুহল পূর্বাপেক্ষা শতগুণে উদী হইয়। উঠিল 
এবং মনে মনে স্টিরপ্রতিজ্ঞা করিলেন যে_যখন এক্ষণে ইহারা! 
জন্মগ্রহণ করে নাই) তখন যাহাতে ইহাদের ছয়ের: মধ্যে পরস্পর 
পরিণয়হথত্রে আবদ্ধ হইতে না পারে তাহার নিমিত আমায় বিশেষ . 





২. তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী। 


চে ক।এতে হইবে বগি চে! নকল হয়, তাহা হইলে জানিব, 
. ইনি যে.সকল-র্থি নিক্ষেপ করিতেছেন বা পরে করিবেন উহা! সর্ব 
রিখ্যা। এইরূপ. নানাপ্রকার চিস্তা করিয়! নারদ পুনর্বার তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “গুরে! ! যে গ্রন্থি বীধিতেছেন, ইহারা কোন্‌ 
স্থানে কিরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিবে?” অন্তর্যামী বিধাতা. : 
নারদের 'মলোভার 'অবগত হইয়। বলিলেন, “বং! অধিক কিছুই 
বলিবার নাই, তবে এইমাত্র স্থির জানিও যে--বালকটা গৌরা রাজার 
পুত্ররূপে আব কন্ঠাটি জদ্থুনা্বীপের অধিপতি মহারাজ চন্্রশেখরের 
কন্ারণে জন্মগ্রহণ করিবে।* এইরূপে নারদ বারম্বার নানাপ্রকার 
কথোপকথন ছলে নিজের অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া তাহার নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিলেন । 

_ সময় কাহারও, প্রতীক্ষ! করেনা, সে আপন মনে একই ভাবে দিতি 
থাকে । দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎনরের পর বৎসর, গত 
হই কিন্তু সেই বালক বালিকার বিষয় একবারও নারদের মনকে 
অধিকার করিল না। কৌন সময় বিষুলৌকে নারদ বরঙ্গাকে দর্শন 
করিয়া সেই কুশগ্রস্থির বিষয় তাহার স্থৃতিপটে উদিত হইল। তখন 
তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রাজা! গৌরাষ্ট্রের হ্বারদেশে উপনীত হই- 
লেন এবং অবগত হইলেন যে রাজা এতাবৎকান অপুত্রক ছিলেন, 
সম্প্রতি একটা সর্বস্থলক্ষণযুক্ত পুত্রলাভ করিয়া তাহার মঙ্গল কামনায় 
মনের উল্লাসে নানাগ্রকার দান ধ্যান করিতেছেন। ছদ্মবেশী নারদ 
ভখন মনে মনে তাঁবিলেন যে, ব্রঙ্গা যথার্থ ই বলিয়াছিলেন, এই বালক 
বালিকা! অগ্তাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। এইরপে বালকের তত্ব অবগত, 
_হুইয়! জুনাধীপাধিপতির নিকট বালিকার তথ সংগ্রহে বৃত্ত হইলেন। 

. এক দিধস মহারা্ চতশেখর তাহার. প্রিয়তম মহিষীর সহিত 
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উদ্ভানের সরদীতটে শীতল মরুত-হিয়োলে বল হখাছভক করিতে: 
ছেন,. এমন সময় একটী শ্লোক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল 
*জিন্ক! ঝুটামে এত্বে মন্ঞা, ন|! জানে সাচ্চামে কেয়া হার” এইরূপ 
শ্রত হইয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ একজন অন্ুচরকে আদেশ করিলেন, 
যিনি ধন্ূপ বলিলেন, তাহাকে সমাদরে আমার নিকট লইয়া আইস। 
ভৃত্য রানাঙ্ত! প্রাপ্ত হইয়া কিয়দুর মাত্র অগ্রসর হইয়। এক 
দীর্ঘকায় জটাবিশিষ্ট সন্বাপীকে দর্শন করিয়া এবং তাহার যুখনিঃস্ত 
শ্লোকটা অনুমান করিয়! যুক্তকরে ভীহাকেই রাজ আজ্ঞা. জ্ঞাপন 
করাইল) মন্ন্যাসী৪ বিনা আপত্তিতে. তাহার সহিত রান্ম মমীপে 
উপগ্থিত হইলেন। এদিকে সেই তেজপুঞজ কায নঙ্্যাসীকে দর্শন 
করিয়া দম্পতিঘ্য় যথা! বিহিত বিধানে ভক্তিপূর্বক অর্চনা করিস 
তাহাকে বিশ্রামের নিমিত্ত আসন প্রদান করিলেন। 

ক্রমে নানাপ্রকার কথোপকথনের পর. মন্নযানী জানিতে পাঁরিলেন 
যে রাজার অগ্ভাপি কন্ঠা। হয় নাই, তখন তিনি বলিলেন, প্মহারাজ 
এই অসার সংসাঁর--দ্বভাবতঃ শোক. ছঃখেই পরিপূর্ণ। ইছার.কি 
বিচিত্রগতি, ধনীই হউন আর নির্ধনই হউন ভবিষ্যত উন্নতির জাশ! 
চেষ্টা করিয়া সকলেই এ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, এমন কি. আমা 
দিগকেও নানাপ্রকার গ্রলোভনে মোহিত করিয়াছে। এরূপ কাহাকেও 
দেখিতে পাইবেন ন! ধিনি আশার মোহময়ী শক্তিতে ভুলে না। 
তএব রাজন্! আপনি দমকল ছঃখ পরিত্যাগ-পূর্বক স্বেচ্ছাক্ সেই 
সর্বশক্তিমান শ্রীহরির আরাধনা ররুন। তীছার ক্কপ। হইলে. 
আপনার অদৃষ্টে লম্তানলাভ হইবে সন্দেহ নাই। গ্রামাপদ্বন্বপ দেখুন 
গমুদ্রমলকালে স্বয়ং বিষু লক্ষীদ্েবীকে লাভ কন্গিয়াছিলেন, কিন্ত 
মহাদেব কালকুট বিষ প্রাপ্ত হইয্াছিলেন মার । ওই বিষয় বিবেচনা 


৬... _ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। ৃ 
করিয়! দেখিলেই জানা যায় বে--তাগ্যই সর্ধধর বলবান হয়, বিদ্বাতে ব| 
শক্তিতে কিছুই হয় না দৃষটানত্বরূপ বিচার করুন, হরিহর উভয়ে তুল্য 
£হইয়৷ এক যাত্রায় পৃথক ফললাত করিয়াছিলেন কেন 1” এইকপ নানা- 
প্রকার যুক্ধিপূর্ণ উপদেশ বাক্যালাপের পর সন্যাদী বিদায় প্রার্থনা 
করিলে-মহারা্জ নানা অছিলায় বহু'সময় অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন, ইত্যবসরে মহিষী--অতিথি সকার হেতু পানভোজনের 
বিবিধগ্রকার উপাদেয় সামগ্রী আয়োজন পূর্বক শ্বহস্তে তথায় উপস্থিত 
হইলেন, এবং রুতাঞ্জলিপুটে সঙ্ন্যামীকে বলিলেন, “যোগীবর ! ভাগ্য- 
ক্রমে অস্ত আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি, কপাদানে অদ্য আতিথ্য 
স্বীকার করিয়া! আমাদের মনোবাঞ! পুর্ণ করুন। রাণীর সেই অলৌ- 
কিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়! সনন্যানীর ইচ্ছা! না থাকিলেও তিনি 
তীহার আশা পুর্ণ করিলেন, অধিকন্ত মছিষীর বাৎসল্যভাব অবলোকনে 
প্রীতমনে পিতৃবাক্য শ্মরণপূর্বক সম্বোধন করিয়! বলিলেন, “মাতঃ ! 
তোমার ভক্তিতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি* এই কথা বলিয়া স্বীয় 
ফমণ্লু হইতে একটা স্থুগক ফল গ্রহণপূর্বক মহিষীর হস্তে প্রদান 
'করিয়া উপদেশ দিলেন,"জননি | আমার প্রদত্ত এই ফলটী শুদ্চিত্তে অতি 
গোপনে ভক্ষণ করিবেন--আশীর্বাদ করি আমার এই ফন ভোজনের 
ফল-্বরূপ__-আপনি শীঘ্বই এক পরম রূপধাবথ্যময়ী পন্মপলাশলোচন 
কন্তার মুখ-দর্শন করিবেন। 

এদিকে মহিষী সন্ন্যাসী প্রদত্ত সেই অমুল্য ফল প্রাপ্ত এবং তাহার 
'আশীর্ববাদ শ্রবণ করিয়া মনে মনে সন্তষ্ট হইয়! চিন্ত/ করিতে লাগিলেন 
'ধে--দৈব-শক্তিকে ধন্ত বলিতে হয়, কেননা অসম্ভবকে মুহূর্তেক মধ্যে 
দৈব ব্যতীত কে মন্তব করিতে পারে? এতাবৎকাম পুত্র-মুখ দর্শন 
আশে কত--বার, ব্রত করিলাম, এক নিসিষের জন্য কখন স্বপ্নেও 
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ভাবি নাই যে, আমি গর্ভবতী হইব কিন্তু জানি না আঙ কোন্‌ দেব 
একোন্‌ ছলে মঙ্ন্যাসীরূপে অতিথি হইয়া আমার আশ! শতগুণে বৃদ্ধি 
করাইলেন। র্্যাসীপ্রদত্ত এই ফলটা শুদ্ধ-চিত্তে ভক্ষণ করিলে আমি 
'যে কন্ারত্বের মুখ-দর্শন করিব, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । এইকগ 
আনাপ্রকার চিন্ত! করিয়৷ তিনি মনের সুখে পুনরায় পতি-সনে মিনি | 
হইলেন। 

কালক্রমে রাণীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইল, গগনমগুডলস্থ কৃষ্ণ 
মেঘ দেখিয়া একবিন্দু জলের আশায় পিপাদিত চাতকপক্ষী ধেরপ 
আনন্দিত হয়, মহারাজ চন্ত্রশেখরও মহিষীর গর্ভলক্ষণ দর্শনে সম্তানের 
মুখদর্শন আশে সেইরূপ দিন গনণ1 করিতে লাগিলেন । এইরূপে দিনের 
পর দিন অতীত হইবার পর যথা-সময়ে রাণী এক সর্বসূলক্ষণ। কন্তারত্ব 
প্রব করিলেন। তাহার। আশগথের পথিক হইয়া! কন্তালাভ করিলেন 
বলিয়। & কন্তার নাম_-আশাময়ী রাখিলেন। 


আশামরী দিন দিন মাতৃনসেহে পরিবর্ধিত হইয়া! রা-গৃহের শোভা- 
বর্ধন করিতে লাগিল। নারদের মনে সদদাসর্বদা এই বালক বালিক!”. 
দের পরিণয় বিষয় জাগরূপ ছিল, তিনিও যথাসময়ে নানাবেশে রাজ- 
ভবনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং আশামযীর সৌন্দধ্যমাধুরী 
নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করিপেন কিন্তু ইহাদের উভয়ের 
মধ্যে যাহাতে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ না হস্ধ সেই বিষয় চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। 


কালগ্রভাবে আশাময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল, তখন রাজ 
চন্ত্রশেখর নানাস্থানে সর্বন্লক্ষণ সুশ্রী পাত্র অনুসন্ধানার্থে ঘটকদিগকে 
নিষুক্ত করিলেন ।। নারদখষি সদাসর্বদা! নানাবেশে বালকবালিকাদের 


২৮ 'ভীর্ঘত্রমণ কাহিনী । 
'পিত| মাতার নিকট .গমনাগমন-পুর্্বক বিবিধপ্রকার উপদেশ দিতে 
পরানুখ হইলেন না, কিন্তু নিজের অভিপ্রায় গোপন রাখিলেন। এদিকে 
খটকগণ ম্ব স্ব দক্ষতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত ব্যস্ত. হইয়া ভারতের নানা- 
স্থানে যাত্রা করিলেন ) কেহব! মহারাজ চন্দ্রশেথরের সমকক্ষরাজার 
পুত্রের সহিত-ন্বন্ধ স্থির করিবার জন্য দিগৃদিগান্তর হইতে 
সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। জন্থুনাীপাধিপতি এ সকল সংবাদ 
স্বীয় মহ্ষীকে শ্রবণ করাইয়া! তার মতামত জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে আশামরীর পৌনারধ্যের কথা তারতের সর্বস্থানেই 
প্রকাশিত হইল। মহিষী সকল পাত্রের গুণাগুণ অবগত হইয়! প্রজা- 
পতির নির্বন্ধ হেতু তাহার অধীনস্থ রাজ! গোৌরাষ্ট্ের পুত্রকেই মনোনীত 
করিলেন। মহারাজ চন্দ্রশেখর তখন সন্ন্যাসীর উপদেশ-বাক্য স্মরণ 
করিয়া স্বীয় অভিলাষ গোপনপূর্বক যাণীকে নানাপ্রকারে সান্বনা 
করিতে লাগিলেন এবং বপিলেন, প্রা গৌরা্ট আমার অধীনস্থ-_ 
অন্তান্ত প্রজ্জাগণ যেরূপ আমায় কর প্রদান করে, তিনিও আমায় 
তন্রপ কর 'দিয়া থাকেন। তুমি স্থির'চিত্ে বিবেচন! করিয়! দেখ, রাজা 
গৌরাষ্টরের পুত্রকে আমি কন্া| সম্প্রদান করিলে কি মানের লাঘব হইবে 
না? রাণি! আমার বিবেচনায় রাজা হান্তদ্বীপাধিপতি সকল বিষগে 
ধনে, মানে, কুলে-আমার সমকক্ষ । এই নিমিত্ত আমি তাহার 
একমাত্র সুপ্রী পুন্রটাকে মনোনীত করিয়াছি। ন্নেহের আশামর়ীকে 
এ মৎপাত্রে সম্প্রদান করিতে পারিলে আমার মান ও গৌরব উজ্জল 
হইবে।” | 

এতৎশ্রবণে রাণী রাজ-সমীপে নানাপ্রকার যুদ্ধি তর্ক করিয়া স্বীয় 
ছমভিমত জানাইয়! বলিতে লাগিলেন,_-“মহারাজ ! হান্তদীপাধিপতি 
পুজ্যপাদ উদ্ভালপাদ স্বয়ং বিদ্যা, বুদ্ধি ও এ্ব্য-সুথে সুবী--সন্দেহ 
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নাই) কিন্ত লোক-মুখে শুনিতে পাই--ডাহার একমাত্র পুক্রটি মাকাল 
ফলের স্তায় সুশ্রী এবং সিমুলফুলের স্ায় নিগ্তপ। কথিত আছে যে, 
ধনবান্‌ ব্যক্তিদিগের পুত্রের প্রারই কু-সংসর্গ-দোষে বিদ্ধ ও বুদ্ধিহীন 
হইয়া থাকে । আপনি বিচার করিয়া দেখুন--এ সকল পুত্র যখন, অতুল 
ধশ্বর্যের অধিপতি হয়, তখন তাহারা! হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত হইয়া! যে 
,কোনও কুকাধ্ধ্যই করিতে কু্টিত হয় না, এমন;কি স্বীয় জন্মদাতা পিতা 
মাতাকেও ঘ্বণার চক্ষে দেখে, আপন পত্বীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ 
করিয়! পরস্থীতে আসক্ত হয়, চাটুকারদিগের প্রলোভনে _মান, মন্ত্র 
সুমন্তই নষ্ট করে, সেই সকল ব্যক্তি যখন নিজেই সুখী হইতে পারে 
না, তখন আপন পত্বাকে কিনূপে স্বখী করিবে? 

আমার আশাময়ী যখন আপনার অতুল প্রশ্ব্য্যের অধিকারিণী-- 
তখন খ্রশ্ব্যের দিকে দৃষ্টি ন। -করিয়! যাহাতে সেই ন্বেহের আশা 
সব্বগ্রকারে সুখী হইতে পায়, তাহারই ব্যবস্থা করুন। আমার 
বিবেচনায় গৌরাষ্ট রাজার সর্বগুণসম্পন্ন কোটি-কনদর্প.অনুগম রূপ" 
লাবগাযুক্ত পুত্রমম আশাময়ীর উপযুক্ত পাত্র আর পাওয়া যাইবে, না । 
্বামিন্! যগ্পি অধিনীর প্রার্থনা! যুক্তিযুক্ত বিবেচনা! করেন, তাহ! 
হুইলে গৌরাষ্ট-রাজপুত্রের সহিত কন্তাটার বিবাহ স্থির করুন, 
নচেৎ যাহা .ভাল হয় করিবেন, দাসীর মতামতের কোন অপেক্ষা 
করিবেন ন।” 

মহারা চন্ত্রশেখর মহিষীর যুক্তিপূর্ণ উপদেশ বাক্যে মনে মনে 
অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন, কিন্ত নারদের কুহকে বাধ্য হইয়া পূর্ববসংকল 
অনুসারে হান্তত্বীপাধিপতির পুত্রের মহিত আশাময়ীর শুভবিবাহ 
সপ্পর্ণরপে স্থির করিলেন। বল বাহুলা নেই দিবন হইতে তাহার 
রাজ্যমধ্যে উৎসবের আত প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
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এক্ষণে মহিষী মহারাজের কার্ধ্যকলাপ দর্শন করিয়া মনে মনে অত্যন্ত 
জুদ্ধ হইপেন। এদিকে কর্ণনুত্র প্রজাপতির আল্ঞায় রাণীর সহায় হইল, 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ব্যতীত কোন বিষয় সম্পন্ন হয় না। একদিকে নারদখষি 
গ্রাণপণে চেষ্টা কন্পিতে লাগিলেন, যাহাতে গৌরাষ্ট রাজার পুত্রের সহিত, 
বিবাহ না হয়, অপরদিকে কর্মনত্র মহিষীর সহায় হইয়া উক্ত রাজ- 
পুত্রেরই মহিত বিবাহের স্থির হইল ; এই প্রকারে তাহাদের উভয়ের 
মনের মধ্যে ধুন্ধ চলিতে লাগিল। 

ইহার ফলে মহিষী বুদ্ধিবলে রাজার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্ত স্বীয় 
কন্তার একখানি অলেখ্যমহ আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া অতি 
গ্রোপনে গৌরাষ্রাজার পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র মেই 
পত্রে রাজ্ঞীর নানাগ্রকার উৎসাহ বাক্যে আরও যৌবন স্বভাব হেতু 
বান্ধ-কন্তার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়! তাহার প্রস্তাবে সন্মতি প্রদান 
করিলেন। 

অপরদিকে হাম্তদ্বীপাধিপতি বিবাহের দিন সমাগত দেখিয়া স্বীয় 
সৈন্তসামস্তে পরিবেহিত হইয়া পুত্রের সহিত জদুনাতীপাধিপতি রাজা 
চন্্রশেখর ভবনে অতি সমারোছে বিবাহের জন্ত গুতযাত্রা করিলেন। 
তখন নারদধধির আননোর সীমা রহিল না) তিনি একবার পাত্র ও 
একবার পাত্রীর বাটীতে গরমনাগমন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে 
বিবাহ দিবসে হাস্তত্বীপাধিপতি সদলে রাজ! চন্্রশেখরের রাজধানীতে 
উপস্থিত হইলেন। বল! বাহুল্য তাহাদের শুভাগমনে মহারাজ চন্দ্রশেখর 
অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া স্বীয় রাজধানীর গ্রাত্তভাগে অভ্যর্থনাপূর্ববক বিশ্রাম- 
স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। বিশ্রামের পর হান্তদ্বীপাঁধিপতিসহ সকলেই 
জন্থুনা্বীপের মনোমুদ্ধকর গ্বান সকল পরিদর্শন করিতে লাগ্িলেন। 

অপরাহৃকালে তিমিরবদনে অবগু্ণবততী হইয়া! সন্ধযানতী পৃথিবীতে 
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অবতীর্ণা হইবার উপক্রম করিতেছেন দর্শনে গৌরাষ্ট পুত্র আশায়-_ 
পুর্ণ হৃদয়ে মহারাজ চন্দরশেখরের কন্তার পাণিগ্রহণে উত্তেজিত-হইলেন,, 
এবং মহারাণীর উপদেশ মত রাজধানীর প্রাস্তভাগে নদীর ভটে- 
যঠিদেবীর দেবালয়ের সন্লিকটে উপস্থিত হইবার লময় পথিমধ্যে এক 
স্থানে একটা ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
বল! বাহুল্য এই সময় নারদখধি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে কিরূপে ইহাদের 
বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন হয়, উহ! দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে 
ছিবেন। ইত্যবসরে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশধারী নারদ সহস! এখানে 
এই শুভ সঞ্ধ্যার স্ময়, গৌরাষ্ট রাজার পুত্রকে দেখিয়! মনে মনে চিস্তিত 
হইয়া, তাহার সহিত নানাপ্রকার প্রশ্নোত্তরে জানিতে পারিলেন যে, 
যদিও আশাময়ীর ভার্ভা বহু দুরদেশ হইতে এখানে আসিয়া! উপস্থিত 
হইয়াছেন, তথাপি রাণীর কৌশলে সেই রাজকন্তারই সহিত ইহাদের . 
গুপ্তভাবে পরিণয় কার্ধ্য সম্পন্ন হইবে) চিন্তান্ধপ তরঙ্গ তখন নারদের 
মনেরমধ্যে প্রবেশ করিয়! তাহাকে আরও আকুল করিল। অবশেষে 
মনে মনে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিয়। তিনি নিঅসুত্তি ধারণ করতঃ 
খগরাজ গরুড়কে স্মরণ করিলেন। 
স্মরণমাত্র গরুড় কৃতাগুলিপুটে নারদসমীপে উপস্থিত হইয়া! কহিযা, 
প্ঝবিবর! আপনার কোন্‌ আজ্ঞা পালন করিতে হইবে অন্থমতি 
করুন? এই সময় দেবগণ, অপ্সরাগণ, গন্ধরবগণ পিতাপুত্রের মহাুন্ধ 
দেখিবার জন্ত অস্তরীক্ষে উপস্থিত হইলেন। এদিকে নারদ নানা- 
প্রকার চিন্তা করিয়া পক্গীরাঙ্ গরুড়কে অনতিবিল্ছে মহুষ্যের অগম্য 
স্বান ন্বমের পর্বতের গহ্বর মধ এ গৌরাষ্টপতির পুত্রকে রাখিয়া! 
আদিতে অনুমতি করিলেন। | 
রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষে রাজাজ্ঞায় ভক্তএজাগণ প্রশস্ত রাজপথ 
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খুলি আলোকমালা ও পুষ্পপতাকাদিতে অপূর্বমাজে শোভিত করিয়া- 
ছিলেন, গোরাষ্ট রাপুত্রপ্রসু্ন মনে তাহাই দেখিতেছিলেন, তাহার 
নিজের অনৃষ্টে ফি ঘটিবে উহ! কিছুই অবগত ছিলেন না । এমন সময 
গরুড় পক্ষী হঠাৎ তাহাকে ধরিয়া সেই পর্বতের শিখরদেশে উচ্চ 
গহ্বরে স্থাপন-পূর্বাক নারদসমীপে যথাযথ নিবেদন করিলেন। 

কর্ণন্ত্রের গতি কে রোধ করিতে পারে, গরুড়ের বাক্যে নারদের 
মনে দয়ার সঞ্চার হইল? লুতরাং তিনি মনে মনে ছুঃখিত হইয়া! খগ- 
পরতিকে পুর্ববার সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, প্গরুড়! আমি তোমার প্রতি 
অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছি সন্দেহ নাই কিন্তু এক্ষণে তোমায় আর একটা 
কর্ম করিতে হইৰে-যাহাকে তুমি এইমাত্র পর্বতের গুহার মধ্যে স্থাপন 
করিয়া! আসিলে, উহার ক্ষুধ! তৃষ্ণ নিবারণের উপায় তোমাকেই করিতে 
হুইবে$ অতএব যে কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে থান্ধ সামগ্রী নয়নগোচর 
করিবে, তুমি স্বীয় বাহুবলে উহা! সংগ্রহ করিয়া! তাহার নিকট রাখিয়! 
এস। আদেশ গ্রাপ্তে পক্ষীরাঞ্জ আকাশমার্গে উত্ডীয়মান হইয়া 
নারদের ইচ্ছানুরূপ থাদ্যমামগ্রী অদ্বেষণ করিতে লাগিলেন। 

নারদ খবি এইরূপে নিষণ্টক হুইয়াও নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় কাতর 
হুইলেন এবং যাহাতে শুভলগ্নে চন্্রশেখরের কন্তার সহিত হাস্তধীপা- 
ধিপৃতির পুত্রের শুভপরিণয় নির্বিস্ে সম্পন্ন হয় তাহারই চেষ্ট! 
করিতে লাগিলেন । | 

এতক্ষণ তিমির বসনাবৃত গ্রকৃতিদেবী তাঁহার অবগ্ডঠন উত্তোলন 
পূর্বক নারদ খষির গঠিত কার্যকলাপ অবলোকন করিতেছিলেন, 
এক্ষণে অতিশয় ব্ষ্বদনে পুনরাম্র অবগুষিত হইলেন। 

এদিকে রাজমহিষী প্ররুতিদেবীর ভয়ে স্বীয় অভিলাষ পুরণ করিতে 
পারেন নাই। এই সময় উপযুক্ত অবদর গাই বষ্ীপূজা উপলক্ষে 
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উপাদান সকল নংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন উহ্‌! চিন্ত! করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন ) অবশেবে এক 
উপায়.স্থির করিয়া! পরিচারিকাকে আদেশ প্রদান করিলেন ধে,প্মহারাজ . 
যেখানেই থাকুন না! কেন, তুমি শীঘ্র তাহার নিকট উপস্থিত হইয়! 
আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবে”। আদেশ প্রাপ্ডে দাসী রাজ- 
সমীপে যথাযথ নিবেদন করিল) তখন মহারাজ নকল বাধ্য পরিত্যাগ 
পূর্বক অস্থিরচিত্তে একবার মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন 
করিলেন। 

এদিকে রাজ্জী সমাগত মহারাঁজকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বণি- 
লেন, *ম্বামিন! আমি বিবাহের সময়--আশাময়ীর শুভ কামনায় 
বঠীদেবীর পুজা মানসিক করিয়াছিলাম ; অদ্য প্রজাপতির কৃপায় 
সেই শুভ সময় উপস্থিত-পূজজার আয়োজন সমন্তই প্রস্তত, কেবল 
আপনার অনুমতির অপেক্ষ! করিতেছি*। 

মহারাজ চত্দ্রশেখর পূর্বব হইতেই জানিতেন যে, মহ্ষীর দেবদেবীর 
প্রতি একাস্তিক ভক্তি ও বিশ্বাম আছে, এই নিমিত্ত সময় মত তিনি যখন 
তখন দেবস্থানে মানত করেন ) যাঁহাহউক এক্ষণে ক্লাণীকে যন্তষ্ট রাখি- 
বার অন্ত তিনি বলিলেন, প্রাণি! 'আজ যদি বিবাহ কার্যে এত ব্যস্ত 
ন। থাকিতাম, তাহা হইলে স্বয়ং আমিও তোমার সহিত মিলিত হইয়! 
দেবীস্থানে গমন করিতাম ১ এক্ষণে যাহাতে পুজার কোনরূপ ক্রটি 
ন!1 হয় সে বিষয় যত্ববান হও ।” 

রাজা মহ্যষীকে এইবপ উপদেশ দিয়! রাজমভায় প্রস্থান করিলেন। 
এবার রাণী ম্বাধীনভাবে অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, তোমাদের 
মধ্যে একজন সত্বর পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নদীতটে 
ষঠীদেবীর দেবালয়ে গ্রমন কর, আর এই যে স্থবৃহৎ নৈবেদ্যখানি 

১৪ 





্ জীঘ্রমণ কাহিনী । 


দেখিতেছ--উহ! সাবধানে আমার সহিত দেবীস্থানে লইয়া! আইস। 
এইস্থানে একটা কথ! বলিবার আছে, পুর্ব হইতে রাজী শ্বহৃত্তে এই 
নৈবেদাথানি প্রস্তত করিয়া! তন্মধ্যে তাহার স্নেহের পুতণি আশাময়ীকে 
এরূপভাবে লুক্ষাইত করিয়! রাখিয়াছিলেন বে, কেহই এ রহস্ত ভেদ 
করিতে সক্ষম হয় নাই, আবার যাহাতে কন্যাটার নিশ্বাস প্রশ্বাস 
সহজে প্রবাহিত হইতে পারে তজ্ন্ত তাহার উপর একটা ঝুড়ি ঢাকা 
দিয়! নানাস্থানে ছিদ্র রাখিয়। তৎপরে আতপ তওুল ফল, ফুল মিষ্টানস 
প্রভৃতির দ্বার! স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়! দরিয়াছিলেন। এইরূপে 
দেবীপুজার তাঁণ করিয়! মহিষী গুপ্ত ভাবে স্বীয় কণ্ঠার নি 
দিবার নিমিত্ত শুভযাত্রা করিলেন। 
প্রজাপতির নিয়ম লগ্রন কে করিতে পারে ? এদিকে খগরাঁজ-- 
নারদের উপদেশ মত রাজপুত্রের আহার সংগ্রহের জন্ত আকাশমার্গে 
বিচরণ করিতে করিতে এ স্ুবুহৎ নৈবেদ্যথানি দেখিবা মাত্র ছে! 
মারিয়! উহ1 সেই অতুচ্চ পাহাড়ে, বথায় রাজপুত্র অবস্থান করিতে 
ছিলেন, তাহার একস্বানে স্থাপনপূর্বক শ্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 
বলা বাছুলা এই দুর্ঘটনার সকলেই হাহাকার করিতে লাখিলেন। 
দ্বিনমনি অন্তমিত হইলে শুধাংশুদেব সুনীল-_অস্বরমাঝে তারকা 
রাজি পরিবেষ্টিত হইয়া! বন্ুধা-বক্ষে কিরণমাল! বিকীর্ণ করিলেন। 
আহা, নি্বমের কি বিচিত্রগতি ! গৌরাষ্ট রাজপুত্র সেই জনশৃন্ত উচ্চ 
পাহাড়ের গহ্বরে কিরূপে আহার সংগ্রহ করিবেন হতাশপগ্রাণে চন্্রালোক 
প্রাপ্ত হইয়া তাহারই চেষ্টায়--চারিদিক পর্ধ্যবেক্ষণ করিতেছেন 
এবং আপন অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এই 
অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় তিনি বিশ্ময় বিস্কারিতনেত্রে ক্ষুধায় 
কাতর হইয়। এ ভোগ্য সামগ্রীগুলির প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 


রঙ্াপতির নির্ববন্ধ | ৩৫ 





অপর দিকে আশামমী বহক্ষণ অবর্ধি আচ্ছাদিত থাকায় এ বিষয়ের 
কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি অতিশয় র্লাস্ত হইয়া কোনরূপ 
জনরব না! পাওয়ায় এক্ষণে ভীতমনে ক্রদান করিয়া! উঠিলেন। তথন 
পুত্র সেই নৈবেদ্য মধ্য হইতে বামাকবিনিঃস্যত ক্রনদনধ্বনি শ্রবণে 
প্রথমে স্তসীত হইলেন কিন্তু পরক্ষণেই দাহসে নির্ভর করিয়! সেই তগডুল* 
রাশি অপদারিত করিয়৷ দেখিলেন যে--এক অনুপম রূপলাবপ্যমী 
বালিক! তন্মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তাহার এইরূপে উভয়ে উভয়ের 
প্রতি গুভদৃষ্টি করিবামাত্র স্বর্ন হইতে দেববালাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন। জন্মাবধি তাহারা কখন পুষ্পবৃষ্টি কাহীকে বলে তাহ! 
জানিতেন না, স্থতরাং উহার বিষম কিছুই বুঝিতে পারিলেন 
ন|॥ বালিক! কিরূপে কাহার দ্বার অপহৃত হইন্া এই অত্যু্চ নির্জন 
পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইলেন, রান্্পুত্র মধুর বচনে প্রথমেই 
তাহাকে এই প্রশ্ন করিলেন। 
আশাময়ী এবার রা্পুত্রের প্রশ্নের উত্তর দিবার নিত অকপট 
চিত্তে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। বালিকার দেই 
মুখনিঃস্থত অমৃতময় কথাগুলি শ্রবণ করিয়া! রাজপুত্র নিকটস্থ আেখ্য- 
খানি তাহার হস্তে দিয়! বলিলেন--“এই পত্রথানি কাহার বল দেখি ?” 
বালিকা অনিমেষ নয়নে বারম্বার উহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
বলিলেন, আমার এই লিপিপন্র কিন্ধূপে কোথায় সংগ্রহ করিলেন, 
আর কি অভিপ্রায়েই ব| আপনি, এই নির্জন গিরি গহ্বরে অবস্থান 
করিতেছেন?” তখন রাজপুত্রও এই ঘটনার বিষয় সমস্ত প্রকাশ করিয়া! 
কল দুঃখের অবসান করিলেন। এইরূপে উভয়ে-. উভয়ের মহিত 
, পরিচিত হইয়া দেই নুবৃহৎ নৈবেদ্য হইতে দেবীপুজার পুষ্পমাল! 
উত্তোলন করিয়া পরষ্পরে বদল পূর্বক সুখী হইলেন অর্থাৎ প্রজাপতির 


৩৬ | তীর্থভ্রমণ কাহিনী । 


নির্বন্ধ হেতু এইরূপে তাহাদের প্রন্বর্ধ মতে বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন 
হইল। ্‌ ্‌ 
অপয়দিকে মহধি নারদ--হান্তদ্বীপাধিপতির নিকট হইতে পুনরা 





গমন পূর্বক যাহ! শ্রবণ করিলেন--তাহাতে আর তাহার বুঝিবার 


কিছু বাকি রহিল না; তথাঁপি তিনি সন্দেহ মোচনার্থ একবার 
যোগাবলম্বনে দেখিলেন যে--এই নবীন দম্পতি মনের সুথে পর্বতো- 
পরি নির্জন গহ্বরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। তখন খধিবর 
নিজের ধু্তা বুঝিতে পারিয় প্রজাপতি ব্রহ্মার স্তবে মনোনিবেশ 
কফরিলেন। 

তৎপরে নারদ আবার অবসব মত একখানি অতি জীর্ণ পুথি 
বগলে স্থাপনপুর্বক এক বুদ্ধ গণতকারবেশে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন 
এবং শোকাতুর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিরুদ্িষ্ট রাজকন্তাসহ 
রাজপুত্রের উদ্ধার সাধন তৎসক্ে ইহার নিগৃঢ়ততব গ্রকাশ পূর্বক স্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন। 

মহারাজ চন্দরশেখর এক্ষণে গৌরাষ্ট রাঁজপুত্রের নিকট আদ্যোপান্ত 
মমন্ত বিষয় অবগত হইয়া প্রজাপতির মহবগ্ডণে এই সকল সংঘটন 
হইয়াছে স্থির জানিতে পারিয়া--গৌরাষ্ট রাজাকে শ্বরাজ্যে আনয়ন 
করাইলেন এবং গুভদিনে গুভলগ্নে মহাসমারোহে তাহাদের উদ্বাহ 
কার্ধয সম্পন্ন করাইয়! মনের স্থুখে কালাতিপাঁত করিতে লাগিলেন । 

এই উপাখ্যানটা, উপদেশ দিতেছে--ধিনি যেক্ধপ কর্ম করিবেন, 

তাহার গ্নেইরপ ফলাফল বিচার করিয়! ভগবান পরীক্ষার নিমিত্ব 


_ পুনর্বার তাহাকে সংসারক্ষেত্রে পাঠাইয়। থাকেন, অতএব পরশবর্যযন্থুথে 
': মত্ত না হইয়া! সেই সর্বশক্কিবান ঈশ্বরকে নিত্য স্মরণ করিবেন। 





কিরে 
বালেশ্বর গ্রামে ভগবান ক্ষীরচোরা গোগীনাথ 
জীউর দর্শন-যাত্রা ॥ 


ঝলিকাত। হইতে এই গোপীনাথ জীউর দর্শন ছা করিলে, 
ষাত্রীদদিগ্রকে বেঙ্গল নাগপুর রেল-যোগে--বালেশ্বর নামক স্টেশনে 
অবতরণ করিতে হয়। হাওড়] হইতে বালেশ্বর ১৪৪ মাইল দূরে 
অবস্থিত। বালেশ্বর উড়িষ্যা দেশের একটি জেল! মাত্র। এখানে 
বুড়াবলঙ্ক ও স্বর্ণরেখা-_এই ছুইটা নদীই প্রধান, কিন্তু এই.ছুই প্রধান 
নদী ব্যতীত বালেশ্বরে অনেকগুলি ছোট খাট নদী দেখিতে পাওয়! 
যায়। যাবতীয় নদীগুলি প্রায় ছয়মাস কাধ শুফাবস্থায় থাকে, বর্ষা 
সমাগমে উহার আপনাপন ক্ষমতাগ্সারে ভীষণ মৃত্তি ধারণ করিয়! 
দর্শক মাত্রেরই প্রাণে আতঙ্গ উপস্থিত করে । 

বালেশ্বরের প্রধান রাস্তা কটক রোড। ইহার. ট্রি কি 
গ্রামে কাশার উত্রুষ্ট বাসন ও পিতলের খেলনা প্রস্তত হুইয়৷ থাকে। 
এ প্রদেশে যে সকল মাটার হুন্দর সুন্দর খেলনা ও পুভ্তলী। বিক্রয় হইয়! 
থাকে, সে সমস্তগুণি প্রথমতঃ দেখিলেই কৃষ্ণ গ্রস্তর-নির্মিত বলিয়! 
ভ্রম হয়। বালেশ্বর দেশটা দেখিতে বেশ গুপ্রী ও স্বাস্থ্যকর। অনেক 
বহুমূত্র রোগী এই স্থানে আসিয়া উক্ত রোগ. রে মুক্তিলাভ করিষ! 
থাকেন। 





০ তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী। 


বালেশখবরে বাজার বসিবার সময়-প্রত্যহ অপরাহ্ন কাল হইতে 
রাত্রি ৮ ঘটক! পধ্যন্ত নিক্কপিত আছে। এই নির্দিষ্ট সময় অতীত 
হইলে স্থানীয় দৌকানীদের নিকট যে কোন দ্রব্য চাহিবেন “সব চলি 
গল1” শব্ধ শুনিতে পাইবেন, অর্থাৎ সমস্তই বিক্রয় হইয়। গিয়াছে। 
এখানকার বাজারে যে সমন্ত দ্রব্য সামগ্রী অর্থাৎ ফল মূল, শাক এবং 
স্বত দগ্ধ প্রভৃতি বিক্রয় হয়, & সকল দ্রব্য সহর কলিকাতা! অপেক্ষা 
অনেক মুলত মূল্য বলিয়া অমমান হয়) বলা বাহুল্য এই বাজারে 
ইতত্ততঃ বিচরণ করিবার সময়__স্থানীয় অধিবামীদিগের নিকট কত 
দ্রব্যের কত নূতন নাম শুনিতে পাইবেন তাহার ইয়ত। নাই। সহরে-_ 
আমর! যে ফলকে কাটাল বলিয়! জানি--এথানে সেই কীঁটাল *পানসো” 
নামে প্রসিদ্ধ) এইরূপ আবার আনারসকে--সপুরী, পেয়ারাকে- 
আমরুত, শশাকে-ক্ষীরা, শুপারীকে--গয়া, সিন্দুরকে ঝুড়া ইত্যাদি। 

সন্ধ্যার পর এই বাজারের সম্মুখভাগে যে প্রশস্ত রাজপথ আছে, 
সেই রাস্তার চতুর্দিকে-_চা, কুটি, সরবৎ ও অপরাপর নান! প্রকার 
দ্রব্য সামগ্রীর দোকান সকল সজ্জীকৃত করিয়া স্থানীয় দোকানীরা 
ইহার শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়া! থাকে। আমরা! অল্প. সময়ের জন্ত. 
এখানে যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণই নানাপ্রকার বিদেশী ভাঁষ| শ্রবণ 
করিয়া আহ্লাদিত হুইয়াছিলাম। বালেশ্বরে মিষ্টান্লের মধ্যে "থাজ1” 
অতি নুম্বা ও বিখ্যাত । এখানে যে সকল বাঙ্গালী বাস করেন, 
তাহাদের অধিকাংশ ভাষা--উড়িয়াদের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়। 

চ'ছড়া নিবাসী হবগীয় পল্লোচন মণল এখানকার জমিদার, এক্ষণে 
সেই মহাত্মার অবর্তমানে তাহার -বংশধরগণ দ্দলে উপস্থিত থাকিয়া! 
সুখ্যাতির সহিত বিষয় কর্ণ পরিচালন! . পূর্বক পূর্বপুক্রষদিগের মান 
রক্ষা করিতেছেন। আমরা বালেশ্বর ষ্টেশনে উপস্থিত হুইবা মাত্র, 





গোপীনাথ জীউর দর্শন-যাত্র! । ৩৯ 


ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে সহরের মধ্যে ছুই ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক 
একস্থানে এই জমিদার মহাশয়দের বসতবাটাতে আশ্রয় লইয়াছিলাম। 
'বালেশবরে বীরহম্মানের উপদ্রব সর্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়! 
যায়। 

এ হরে বুথ-যাত্র। উৎমব মহা-লমারোছে সম্পন্ন হয়, সেই সময় 
নিকটস্থ গ্রামের অধিবামীগণের একত্র সন্মিগনে এই নগর এক অপূর্ব 
শ্রী ধারণ করে। বল! বাহুল্য, আমরা] সকলে বালেশ্বরে ছুই দিবস 
অবস্থান করিয়া! সহরের শোভা! দর্শন করিলাম, তৎপর-দিবস গ্রতাষে 
যথা*সময়ে গরুর গাড়ীর সাহাধ্যে সহরের দক্ষিণদিকে যে পাক! বাধ! 
রাস্তা ষ্টেশন অতিক্রম পূর্বক প্রদারিত হইয়াছে, সেই রাস্তার উপর দিয়া 
ীস্রী৬ক্ষীরচোরা গোপীনাথজীউর দর্শন আশে শুভ যাত্র! করিলাম। 
এইরূপে প্রায় ছয় মাইল পাক৷ রাস্তা অতিক্রম করিয়। আবার প্রীয় এক 
মাইল মেটে পথ অগ্রসর হইবার পর একটি সুন্দর শিব-মন্দির নয়ন- 
গোচর হইল) তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক লিঙ্গমূর্তির দর্শন 
পূর্বক নয়ন ও জীবন সার্থক বোধ করিলাম? এই লিঙ্গ-ুস্তিটা মৃত্তিকা'র 
নীচে এক গ্রহ্বর-মধ্যে অবস্থিত। স্থানীয় পুঁজরীর নিকট উপদেশ 
পাইলাম--এই লিঙ্গরাজ পাষাণ তেদ পূর্বক উর্ধে হস্তপ্রমাণ জাগরূপ 
থাকিয়া! তক্তগণকে দর্শন দানে উদ্ধার করিতেছেন। দেবালয়ের সন্মুখ 
ভাগে বিস্তর মালাকারের দোকান শোভ1 পাইতেছে। এই সকল 
দোকানগুলির মধ্যে আমর! একটা দোকান হইতে সাধ্যমত বিবগত্জ 
পুষ্প, মি্ধি, গাঁজা ও ছুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া যখন আশুতোষের অর্চনায় রত 
হইলাম, তখন এক আশ্চর্ধা ঘটনা দর্শন করিলাম--যে সময় ভগবানের 
মন্তকে সিদ্ধি মিশ্রিত হুল প্রদান করিলাম, সেই সময় মাত্র গুটি- 
কয়েক ভুড়তুড়ি কাটিয়! হু্চটুকু অস্তহিত হইল এবং দিদ্ধি ও জলটুকু 





৪০ তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী । 


শশী শিট 


পৃথক অবস্থায় বাহির হইয়া! গেল। লিঙ্গরাজের এই অদ্ভূত মহত্ব দর্শনে 
মকলকেই চমতকৃত হইতে হইল। এই শিবালয় হইতে আরও কিয়দর 
উত্তরদিকে অগ্রসর হইবামাত্র যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়! এখানে 
আসিয়াছিণাম, সেই ভগবান ক্ষীরচোর। গোপীনাথ জীউর দেবালয়ের 
ফটকদ্বারে আসিয়া! উপস্থিত হইলাম। এই ফটক দ্বার হইতে ভিতরের 
মন্দির ও নাট-মন্দির যাহা কিছু দর্শন পাওয়া যায়, সে সমস্তই ভুন্দর 
কারুকার্যে শোভিত। মন্দির-মধ্যে ভগবান গোপীনাথ জীউর পবিত্র 
ুর্তি-বংশীকরে তুবনমোহন মৃত্তিতে ভক্তবৃন্দকে দর্শন দানে উদ্ধার 
করিতেছেন। এ মুর্তিধিনি একবার দর্শন করিবেন, তাহাকেই আপন 
অর্থ সন্থাবহার হইল মনে করিতে হইবে । কথিত আছে--একদ1 
ভগবান্‌ গোপীনাথ-_-আপন লীলা প্রকাশচ্ছলে, স্থানীয় গোপবালাদিগের 
ক্ষীর হরণ করিয়াছিলেন, এই কারণ তিনি এখানে ক্ষীরচোরা 
গোপীনাথ নামে খ্যাত হইয়াছেন। 

এইরূপে এ তীর্থে শিবলিঙ্গ ও গোপীনাথ জীউর পবিত্র মত্ত 
দর্শন করিস! এখান হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে অসংখ্য তরুরাজি- 
সম পর্বতমাল। উচ্চ শিরে স্তরে স্তরে দণ্ডায়মান থাকিয়া সৃষ্টিকর্তার 
মহিমা প্রকাশ করিতেছে দেখিতে পাইলাম। এই নকল পর্বতমাল! 
নীলগিরি নামে অভিহিত এবং ইহাঁদের শিখরদেশটা, যেন নীলবর্ণ 
আকাশ ন্পর্শ করিতেছে, এইরূপ মনে হয়। রাস্তার উভয় পারের 
এই সকল মন-প্রাখবিমোহনকারী দৃশ্তাবলী দেখিতে দেখিতে যথা- 
সময়ে নির্ধিিঘ্বে বালেশ্বর ষ্টেদনে সদলে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলাম । 

যে সকল যাত্রী এখান হইতে মহানদীতে ম্লান এবং কটক পহরের 
শোভ! উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তীহািগ্রকে কটক নামক এই . 
লাইনের প্রধান ষ্টেদনে অবতরণ করিতে হইবে। আমরা বালেশখরে 


বৈতরণী যাত্র। ৷ 8১ 


টিনার টির রী হরর 
হইতে বৈতরনী যা! করিয়াছিলাম, সুতরাং সেই বিষয়ই এখানে 
লিপিবদ্ধ হইল। 


শা 


বৈতরণী যাত্র। । 


বাঁলেশ্বর হইতে বৈতরণী যাইতে হইলে-_ পুর্বে যাত্রীদিগকে জাঙ্গ- 
পুর নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হইত এক্ষণে বৈতরণী রোড 
নামক নৃতন স্টেশন হওয়াতে, মকলেই তথ! হইতে গমনাগমন করেন । 
কলিকাত। হইতে বৈতরণী রোড ২৯২ মাইল, এবং বালেশ্বর হইতে 
৫৮ মাইল দুরে অবস্থিত) মহারাজ যযাতি কেশরী এই নগরের 
স্থাপন-কর্তা। এই ষ্টেশন হইতে বৈতরণী-তীর্থের নির্দি্ স্থান, অন্যুন 
চৌদ্দ মাইল পথ গোঁশকটে যাইতে হয়। বলা বাহুল্য এই স্টেশনটী 
অতিক্রম করিবার পর, যে পথে উপস্থিত হওয়া যায়। তাহার চতু- 
দিকেই বিস্তীর্ণ মাঠ ধূ তু করিতেছে--সেই জনশৃন্ত স্থানটা দেখিণে 
মনে ভয় হয়। ষ্টেশনের অনতিদুরে মাত্র কয়েকথানি পুরাতন 
তগ্ন মুদির দোকান (চটা) বাতীত আর কোন বাসস্থান দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

জাজপুর কটক জেলার একটা প্রধান নগর, পুথ্যতোন্৷ বৈতরণী 
নদীর দক্িণ-তীরে ইহা অবস্থিত। যাত্রীগণ বহু কষ্ট ও বহু. অর্থব্যয় 
হ্বীকার করিয়। যে বৈতরণীতে পিতৃপুক্লষগ্ণণের মুক্তি কামনার আসিয়া 
থাকেন-_দেই বৈতরণী নদী, গ্োনাদ! নামক পর্বত হইতে উৎপন্ন 
হইয়া! সিংহ-তূম, মাণিপুর অতিক্রম পূর্বক জাজপুর নগরকে দক্দিণ- 
ধারে রাখিয়! বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে । 

বৈতরণী-বিষুপদ-স্ৃত এবং গঙ্গার মদৃশী বণিয়া খ্যাত। 


৪২ তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী | : 


চতুয়ানন বগা স্বয্ংং এইস্থানে অশ্বমেধ যক্ত করিয়া হজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে 
সন্তষ্ট করিয়াছিলেন এবং বেদ যখন অপস্থত হয়, সেই সময় বরাহন্দেব 
& জকুও হইতে সমূডূত হইয়! উহা উদ্ধার করিয়াছিলেন? এই নিমিত্ত 
ভগবান এইস্থানে ঘজ্ঞ-বরাহ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। স্থানীয় 
পণ্ডাদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, পূর্বে এ নির্দিষ্ট স্থানটাই ব্রহ্মার 
বজস্থল ছিল। 

বৈতরণী ফোড নামক ট্রেশনটা পার হইয়া, গো-শকটের 
সাহায্যে এই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিবার সময় স্থানীয় উড়ে-পাগ্ডাদের 
প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে যাত্রীদিগকে অস্থির হইতে হয়। পাও। 
কে? কিনাম? কোন্‌ জেলার বাড়ী? প্রত্যেক পাগ্ডাঁকে এই একই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে জালাতন হইতে হয়। বল! বাহুল্য এই 
সময় পাগ্ডাদিগের মধ্যে যদি কোন যাত্রীর পূর্ববপুরুষদিগের নাম তীহা- 
'দের খাতায় থাকে, তাহা হইলে উক্ত যাত্রীকে সেই পাগ্ডাকেই 
'ীর্ঘ-গুরুপঘে মান্ত করিতে হইবে এবং বৈতরণীর যাবতীয় তীর্থকার্ধ্য 
তীহারই ছ্বারা সম্পন্ন করাইঙে হয়, কিন্তু ধাহাদের কোন নিরুপিত 
'পাণ্ডা নাই, তাহার! ইচ্ছান্থযায়ী গাও! মনোনীত করিয়া বইতে 
পারেন। 

বৈতরনী-তীর্ঘ পদ্ধতিক্রমে যাবতীয় কার্য, গো-দান তি এখান- 
ক্কার এই বয়াহদেবের মন্দির মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে । স্থানীয় 
নিয়মানুসারে এই গুভকার্য্য সম্পন্ন করাইতে--গাভীর মূল্য, ব্রাঙ্মণবরণের 
কাপড়, গো-পুঁজার কাপড়, উপকরণের মূল্য ও ক্রিয়ার দক্ষিণ প্রভৃতি 
'সর্বগুষ্ধ নযনকল্লে সাত টাক! বার আনা ধার্য আছে। এই নির্ধারিত 
মূল্য স্বীয় পারার নিকট প্রদান করিলে_-তিনি আবশ্তকীয় সমস্ত . 
আব্যই সংগ্রহ করি ভক্তের কার্য শুচারুনূপে সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। 


বৈতরণী যাত্রা ৪৩ 


যেস্কানে বরাহদেবের মন্দিরটা স্থাপিত আছে, সেই স্থানটা বরাহক্ষেত্র : 
নাদুম কথিত। মন্দিরাত্যত্তরে ভগবান্‌ বরাহদেবের বিশ্রহমূর্তি গ্রতি- 
ঠিত আছে। এই মন্দিরের পুরোভাগে জগমোহন অর্থাৎ ভোগমণ্প 
স্বাপন শোভা বিস্তার করিতেছে। ভক্তগণ--এই জগমোহনেই 
রবাহদেবের সন্মুখে ছুগ্ধবততী গাতীদান কয়েন, অধিকস্ত সেই গোপুচ্ছ 
ধারণ করিয়! বৈতরণী পার হইয়া স্বর্গের পথ পরিস্কার করিয়! থাকেন। 
বৈতরণী-তীর্ঘ তীরে যে বীধা-ঘাট দেখিতে পাওয়! ঘায়, সেই ঘাটটাই 
দশাঙ্ধমেধ-ঘাট নামে খ্যাত। কধিত আছে স্বয়ং বক্ধা। যক্তেশ্বর 
শ্রীহরিকে সন্তষ্ট করিবায় অভিপ্রায় এই নির্দিষ্ট ঘাটস্থানে কাশির স্তায় 
দশবার অশ্বমেধ যপ্ত করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ব ইহ! দশাশ্বমেধ- 
ঘাট নামে খ্যাত হইয়াছে। ঘাটের বিপরীতদিকে মহাকালীর বিগ্রাহ- 
মূর্তি গ্রতিঠিত। এই কালীমন্দিরের দক্ষিণদিকে--ধর্মপুত্র যমরাজের 
স্ত্রী, ইন্দ্রাণী, ষমের মাত।, মাসী, পিসী ও সর্বদক্ষিণে হবয়ং প্র্মরাজ যম” 
মুততির দর্শন পাওয়া যাঁয়। 

বিষুচক্রে বিছ্ন্ন সতীর নাভীদেশ এইস্থানে পতিত হয়, এই নিমিত্ত 
জগজ্জননী এখানে বিরজ! নামে খ্বসিদ্ধ হইয়! পুরী পবিত্র করিতেছেন? 
এই দেবীমনিরের পশ্চান্তাগে প্রস্তরময় চতুদ্দিক সৌপানে শোভিত 
একটা পুষ্করিণী ঝ| (কু) দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কুণটাই এখানে 
য্ঞকুণ্ড নামে কথিত। হজ্ঞকুণ্ডের ঠিক উত্তরদিকে কক্ষমধো যে 
একটা বাধান কূপ দেখিতে গাওয়া যায় সেই নির্দিষ্ট কুপটাই এখানে 
নাভীগয়! নামে প্রদিদ্ধ। ভক্তগণ, বৈতরণী-তীর্ঘে আসিয়! পিতৃপুরুষ- 
দিগের উদ্দেশে এই নাভীগয়াতেই পিগদান ও পুণ্যতোয়! নদীতীরে 
গাভীদান করিয়া আপনাপন মুক্তিরপথ পরিস্কার করিয়া থাকেন। 

ন্ধার যজ্রকাবে--বৈষণবচুড়ামণি মহামতি, মহাবীর গয়ান্থর শয়ন 
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করিলে_তাহার নাভীদেশ এইস্ান পরশ করিয়াছিল বলিম্বাই এভীথের 
নাম প্নাভীগক়1” হইয়াছে । ' কথিত আছে নাভীগয়াতে--বথানিয়ুমে 
পিওদান করিলে তীর্থশ্রেষ্ট গয়াধামের শ্বরূপ কল গ্রাণ্ড হওয়া যায়। 
আমরা সদলে বৈতরণী তীর্থের মেবা করিয়া এখান হইতে ভগবান্‌ 
ভুবনেশ্বর দেবজীউর গ্চরণ বন্দনা করিবার জন্য গ্রস্ত হইয়াছিলাম। 








শ্রীপ্রীভূবনেশ্বরজীউ। 

বৈতরণী-তীর্থ 1 জাজপুর রোড নামক ষ্টেশন হইতে লিঙ্গরাজ 
ভগবান ভূবনেশ্বরজীউর দর্শন বাসন! করিলে যাত্রীগণকে বেঙ্গল নাগপুর 
রেলযোগেই তৃবনেশ্বর নামক ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। কলি- 
কাত হইতে ভুবনেশ্বর ২৭১ মাইল এবং জাজপুর রোড নামক ষ্টেশন 
হইতে ৬৯ মাইল দূরে অবস্থিত । পবিত্রস্থান ভুবনেশ্বরের অপর নাম 
একাত্তর কানন। 

একাঅকানন অষ্টতীর্থ সমম্িত, সর্বপাপ হর, পরমছুল্লভ, কোটি- 
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, এই স্থানটা দ্বিতীয় কাশী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
উড়িস্যাদেশে দক্ষিণ সাগরের তীরে বিন্ধ পর্বতোদ্ভৃতা পূর্বগামিনী একটা 
নদী দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পবিভ্র নদীটা গন্ধবতী নামে খ্যাত। 
ইহা মাক্ষাৎ কাশীর উত্তর বাহিনী গঙ্গার সদৃশী। একাত্রকাঁননে যে 
সমস্ত প্রাচীন দেবালয় বর্তমান আছে, তন্মধ্যে ভগবান ভুবনেশ্বরের 
মন্দিরটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। চিক ভূবনেশ্বরজীউর প্রত নাম 
'ব্রিভুবনেশ্বর। 

ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে ভগবানের দর্শন করিতে যাইতে হইলে_ 
স্থানীয় ষ্টেশনটা পার হইয়া বে পাকাবীধা রান্ত/ প্রসারিত হইয়াছে, 


ভুবনেশ্বরজীউ। ৪৫ 


টি 


সেই রাস্তার সাহায্যে অন্ততঃ ছুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পর 
তীর্থস্থানের পদপ্রান্তে পৌছিতে পারা যায়। থে সকল 'অনমর্থ যাত্রী 
এতদুর প্রশস্ত পথ চলিতে অক্ষম হইবেন, তাহাদিগকে ছত্রীওল! গে!- 
শকটের সাহায্য লইতে হইবে। ষ্টেশন হুইতে তীর্থতীর পর্যযস্ত 
একথানি গো-শকটের ভাড়া অন্ন ॥* আন! দিতে হয়। এই 
প্রশস্ত গথ অতিক্রম করিবার সময় পথিমধ্যে অসংখ্য শিবমন্দির দর্শনে 
আননে অধীর হইয়া মনে মনে ভাবিলাম এতাবৎকাল যে সকল 
তীর্ঘপর্য্টন করিয়াছি, এক কাশী ব্যতীত অপর কোথাও ত এরূপ 
অগণিত শিবলিঙ্গের দর্শন পাই নাই। এই সকল মনিদিরাভ্যন্তরে 
একটা করিরা শিবপিক্গ প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই সকল 
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্তিগুলির মধ্যে কয়েকটা প্রধান লিঙ্গ ব্যতীত অপরগুলি 
পুষ্পচন্দনাঁদি দ্বার৷ পুজার্চন। হয় এরূপ মনে হয় না। 

পুরাকালে এতীর্ঘে একটামাত্র আত্রবৃক্ষ থাকায়, ইহার না একাঅ* 
কানন হইয়াছে; কিন্ত বর্তমানকালে সেই একের পরিবর্তে এখানে 
সহত্র আত্বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পথের উভয়পার্খে এই নকল 
মন্দিরারণ্যের মধ্যে মধ্যে ছোট বড় বহুবিধ দরোবর ও কু দেখিতে 
পাওয়া যার ; দেই সকল কুণ্ডের মধ্যে ব্রক্মকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, নলিতা- 
কুণ্ড, রামকুণ্ড ও মরীচিকুণ্ড এই কর়টাই প্রধান; হ্থৃতরাং এই সকল 
কুণ্ডের যথানিক়্মে সেব! করিতে হয়। এইরূপ আবার বিদ্দুসরোবর, 
কপিলহুদ, কোটাতীর্ঘ ও পাপনাশিনীতীর্থ এই কয়টা সরোবরের 
মাহাত্য সর্বাপেক্ষা অধিক, ফলত্রঃ এগুলিরও যথানিয়মে পুজার্চন] 
করিতে হয়। এতীর্ঘে মরীচি নামক কুণ্ডের মাহাত্ম্য চিরপ্রসিদ্ধ-- 
কেননা ইহার পবিত্র বারি ভক্তিসহকাঁরে পান করিলে বন্ধ্যানারী 
গর্ভবতী হন। আমরা সদলে এই পথের উচগ্বপার্খে কত হুদ, কত 
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কুণ্ড ও কত শ্ামলা নফল! ক্ষেত্রসকলের শোভা! দর্শন করিতে 
করিতে মনের আনন্দে যথাপময়ে বিন্দু সরোবরের তটে আগিয়া 
উপস্থিত হইলাম। এই বিন্দু সরোবরের তীর হইতে ত্রিভৃবনেশ্বরের 
প্ীমন্দিরের দৃষ্ত অতি মনোহর ! নির্দিষ্ট এইস্থানে অত্যন্ত বনজঙ্গল 
এবং পর্বতে বেষ্টিত থাকায় নানাজাতীয় অজাগর ইচ্ছামত বিচরণ 
পূর্বক যাত্রীদিগের প্রাণে ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে ? তাহাদের সেই 
জতগামী গতি অবলোকন করিলে মনে হয়, যেন ইহার! ভগবান 
শক্ষরের শির্ঈরব শুনিয়া, তাহার আদেশ মত তাহারই নিকট গমন 
করিতেছে। আমর! বিন্ু সরোবরে পৌছিবামাত্র বিস্তর পাণ্ডার মধ্যে 
অনন্ত মহাপাত্র ছাপার ভোগী নামক একজন পাগডাকে মনোনীত 
করিলাম এবং এই নরোবরের উপরিভাগে দারোগ। বাবুর বাটীতে বাস 
ভাড়। ঠিক করিয়া লইলাম। 


ভূবনেশ্বরের মূল মন্দিরের উত্তরদিকে বড় দন্দ নানক প্রশম্ত রাগ 
পথ, দক্ষিণদ্িক--জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও কতকগুলি ভগ্প্রাচীর ও ভগ্ন 
অট্রালিকার প্রাচীর চিহ্গুলি বর্তমান থাকিয়া কেশরীনৃপগণের মহিম| 
প্রকাশ করিতেছে। পুর্বদিকে--বিন্দুমরোবর আপন শোভ। বিস্তার 
করিয়া অবস্থিত। 


বিন্দু সরোবর । 


বিন্দু সরোবর--এক স্ববৃহৎ দীঘিবিশেষ। ইহার জলরাশি 
স্থনির্মলশ্কটিক তুল্য ও স্বাস্থাকর। এই সরোবরে কত লোক ছিপে 
কতপ্রকার মৎস্য ধরিয়। জীবিকানির্বাহ করিয়। থাকে, তাহার ইয়ত্ব! 
নাই। বিন্দূমরোবরের চারিদিক চারি নামে খ্যাত যথা )--পূর্বদিক-- 
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মণিকর্নিকা, দক্ষিণদিক-ত্রিশুর, পশ্চিমদিক--বিশ্রাম ও উত্তরদিক-_. 
গোদাবরী নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পূর্বদিকে মণিকর্নিক| নামে যে 
বাধা ঘাট আছে, যাত্রীগণ উহার তটে বসিয়! ভক্তিসহকারে তীর্ঘগুরু 
পাণ্ডার সাহায্যে যথানিয়মে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক খধিগণ 'ও পিতৃপুরুষ- 
গণের উদ্দেশ্তে তর্পণ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়! 
থাকেন। পাঠকবর্গের গ্রীতির জন্ত এইস্থানে বিন্ুসরোবরের একখানি 
চিত্র প্রদত্ত হইল। 
বিন্দুসরোবরের উৎপত্তির কিন্বদন্তী এইরূপ ;-_ 

একদ। শঙ্কর- _পার্বধতীকে কাশীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলে, তিনি 
বিনীতভাবে জিজ্ঞাদিলেন, “নাথ ! কাশীধামই কি আপনার একমাত্র 
পুণ্যতীর্ঘ 1” তহৃত্তরে মহেশ্বর মধুর বচনে তাহাকে এই একাত্রকাননের 
নাম উল্লেখ করিয়! বলিলেন, “প্রিয়! কাশী অপেক্ষা আমার প্রিয়তম 
স্থান “একা ভ্রকানন*। মর্ত্যধামে কাশী মাহাত্ম্য বিঘোধিত হইবার পর, 
আমার দ্বিতীয়েচ্ছা সংঘত হইলে আমি প্রফুল্ল মনে এ কাননে অবস্থান 
করিতে লাগিলাম। এঁ সময় এখানে একটা মাত্র আত্মবৃক্ষ থাকায়, 
আমি স্বেচ্ছায় উহার নাম একাত্কানন রাখিয়াছি।” 

শন্করী ভগবান মহেশ্ববের নিকট এ একাত্কানন কাহিনী অবগত 
হুইয়। সেই পুণ্য স্থান দর্শনের নিমিত্ত শঙ্কর সমীপে স্বীয় বাসনা জাপন 
করিলেন। মহেশ্বর পার্বতীকে সন্ত করিবার অভিলাষে বিন! 
আপত্তিতে তাহাকে এঁ একাম্্ কাননের শোভা! দর্শন করিতে অন্গমতি 
দান করিলেন। গ্িরিন্ত। পার্বতী --শঙ্করের আজ্ঞ। গ্রাণ্ডে যথা সময়ে 
এই একাত্কাননে উপস্থিত হইলেন এবং নানাবর্ণের নানাগ্রকার 
লিঙ্গ সকন ধন পূর্বক হৃষ্টচিত্তে তাহাদের পৃজার্চন! করিয়া ইতন্ততঃ 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
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এইরূপে এই মনোহর কাননে কিছুকাল অবস্থিতির পর একদ] 
পার্বতী মহাদেবের অচ্চনার্ঘে পুষ্প ও বিবপত্র সংগ্রহ করিবার সময় 
কীর্তি ও বাস নামে অহথরদ্ধরের নেত্রপত্রে পতিত হইলেন। ছূর্বৃত্বের! 
ঘোরান্ধকারময়ী যামিনীতে সৌদামিনীদদৃশ, দেবীর সেই অপরূপ ব্ধূপ 
প্রভা নিরীক্ষণ করিয়া! কামান্ধচিত্তে তাহার নিকট আপনাপন হেয় 
প্রবৃত্তি ব্যক্ত করিল। গিরিস্থতা ভবানীদেবী--পাগীষ্টদ্রিগের এই 
অকথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপান্বিত কলেবরে দেবাদিদেব মহার্দেবকে 
স্মরণ করিলেন। ম্মরণমাত্র ত্রিপুরারি-পার্বতীর নিটক উপস্থিত হইয়া 
এবদ্িধ বাক্য অবগত হইয়া, একবার মৃদুহান্ত করিয়া! বলিলেন, “দেবি! 
এই ছুরাতআ্মাদিগের আদ বৃত্তান্ত শ্রবণ কর 7-- 

পূর্বকালে ভ্রমিল নামে এক পরম ধার্দিক রাজ! এইস্বানে বাস 
করিতেন। তিনি বহু যাগযজ্ঞ করিয়া! দেবতাদিগের নিকট শ্বীন্ত 
পুত্রদিগের মঙ্গল কামনায় এই বর প্রার্থন। করিয়াছিলেন যে, “এই বিশ্ব 
ভূমওলে--দেব, ষক্ষ, পুরুষ কিম্বা কোনরূপ অস্ত্রে কেহ যেন কখন 
আমার পুত্রদবয়কে বিনাশ করিতে না পারে ১ সেই বীর পুত্রদ্ধয়ের অন্ন 
শক্তি সম্প্ন! নিরীহ স্ত্রীজাতির দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবন! 
নাই বিবেচন! করিয়! তিনি ন্বীলৌকদিগকে উপেক্ষ। করিয়াছিলেন। 
দেবতারা সেই ধার্মিক ভ্রমিল রাজার স্তবে মুগ্ধ হইয়! তাহার স্বেচ্ছা 
ক্রমে রাজার বাসন পূর্ণ করিয়াছিলেন। যে পাপীষ্ঠঘয় তোমার 
অপমান করিতে সাম করিয়াছে, উহ্বারাই সেই ভ্রমিল রাজপুত্র, 
'অতএব উহ্াগ্জ দেবতাদিগের অবধ্য। প্রিয়ে! তুমি আমার আদেশ 
য়ত বিন! মন্ত্রে কেবল পদদলিত কারিয়। উহাদের এখানে বিনাশ কর। 
রণরঙ্গি ণীশঙ্করী-_ শঙ্করের আল্ঞ। শিরো ধার্য করিয়া তাহার পূর্বক্রোধানল 
শাস্তি করিবার মানসে এ দুণ্মতি অজেয় অন্ুরদ্ঘয়কে পদদলিত করিয়াই 
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বিনাশ করিলেন । যে স্থানে এই অন্থ্রঘ্বয়ের সহিত পার্বতী যুদ্ধ 
হইয়াছিল, রণচণ্ডীকার পদতরে সেই স্থান কম্পান্িত হইয়া! এক বিশাল 
হুদে পরিণত হইল। ব্রিপুরারি তখন বিন্দুবাসিনীর নাম চিরন্মরণীয়! 
করাইবার নিমিত্ত এ হুদে পৃথিবীর যাবতীয় ভীর্থের সার তাগ সংযুক্ত 
করাইয়া-ইহাকে এক পবিত্র পুণাময় তীর্ঘে পরিণত পূর্ব্বক বিন্দু- 
সরোবর নামে প্রসিদ্ধ করিলেন। বল! বাহুল্য পূর্ব হইতে বিন্দুবাসিনীর 
পদরেণু এই যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হওয়ায় ইহা৷ পবিত্রত্তর হইয়াছিল । 

বিন্দুরোবরের মধ্যস্থলে জগতী মন্দির নামে একটা পাক ইষ্টক 
নির্শিত হন্দর দেবালয় আছে। বৈশাখ মাসের চন্দনষাতরার নময় 
দ্বাবিংশাত দিবস ভগবান ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ “চন্দ্রশেখরদেব 
জিউর” বিগ্রহমুণ্তি এ মন্দিরে অবস্থান করিয়া থাকেন। সরোবরের 
দক্ষিণদিকে তুবনমোহন ভুবনেশ্বর দেবের প্রধান মন্দির বিরাজমান । 
এই প্রধান মন্দিরের পূর্বদিকে অনস্ত বাস্থদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। 
মন্দিরাভ্যত্তরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তিতে বিরাজমান, আবার বলভদ্র 
দেবের মন্তকের উপর অনস্তদেবের সহ ফণা, ছত্ররূপে শোভা বিস্তার 
করিয়া আছে। শ্রীরামকষ্ের এই প্রেমপুর্ণ মৃত্তিঘ্ধয় দর্শন করিলে, 
নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছ। হয় না। ইহার পরে দেবতাদিগের 
বিগ্রহমুত্তি সকল দশন করিতে করিতে জগছিখ্যাত ব্রিলোকপুজ্য 
ভগবান ভুবনেশ্বরদেব্ধীউর বৃহৎ মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়। 
স্তস্তিত হইলাম) কারণ এই প্রাঙ্গণের চতুর্দিকই উচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর 
দ্বারা বেষ্টিত। মন্দিরমধ্যে এবার যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, তাহার 
সন্তুখদিকে “অরুণত্তস্ত" নামে একটা স্থনার স্তত্ত এই স্থানের শোভা 
বৃদ্ধি করিতেছে। 

ইহার পর ভোগ মণ্ডধ, তাহার পর নানান | প্রধান মন্দরের 

ঠ 


৫* ভীর্থ ভ্রমণকাহিনী | 





পপ শপ লিপ বিশটি পাপী 





শা স্পীশশীীশিশ্াশিটিিিিশীশিশোীকিটি 


ছুইটী পৃথক প্রাঙ্গগ আছে, তম্মধ্ে ছোটখাট বহুবিধ মন্দির শোভ। 
পাইতেছে, এতত্তিন্ন ছুইটা বৃহৎ কুপ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় 
পাগ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম এ কুপের জল কেবল ভগবানের 
সেবায় বাবহত হইয়। মধ প্রাঙ্গণের একস্বান হইতে জগদিখ্যাত 
ত্রিতুবনেশ্বরের সেই অত্যুচ্চ বিশ্বকর্মা নির্মিত নানা চিত্রে শোভিত 
শ্রীমন্দির দর্শন করিয়! বছ দিনের বাঁপন! পূর্ণ করিলাম। এই শ্রীমন্দির- 
মধো প্রবেশ করিবার সময় স্থানীয় নিয়মানুসারে প্রবেশ দ্বারে চারিটা 
পরস! দিতে হয়। অবগত হইলাম এই চারি পয়সার মধ্যে এক পয়স! 
মন্দির মেরামতি, এক পয়সা পুজারী ব্রাঙ্ণ, এক পয়ল। পাও ঠাকুর 
অবশিষ্ট পয়সাটি দেবতার সেবার জন্ত জম! হইয়া থাকে। 

শ্রীমন্দিরের প্রবেশ দ্বারের একপার্থে বিদেশী ভাষায় যে একটা 
শ্লোক খোদিত আছে, পাগ্ডাদিগের নিকট উহার মর্ধটা উপদেশ 
পাইলাম, “কেশরীবংশীয় রাজ! লল্লাটেন্দু কেশরীর রাজত্বকালে এই 
ত্রিলোকপুজ্য পবিত্র মন্দিরটী বিশ্বকন্ী কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে*। 
বল! বাহুল্য এই অত্যুচ্চ প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য দর্শনে আত্মহারা! 
হইতে হয় এবং স্বয়ং বিশ্বকর্মা যে অদ্ভুত শিল্পকর ছিলেন, তাহা এই 
শ্রীমন্দিরের শিল্প নৈপুণ্য দেখিলেই প্রমাণ পাওয়] যায়। পাঁঠকবর্গের 
প্রাতির নিমিত্ত স্থানীয় মন্দির সমূহের একথানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 

মন্দির প্রাঙ্গণের চারি পার্থেই নানা দেবদেবীর বিগ্রহমুর্তত 
বাঙ্গালীর কৃ্নতিলক সমাজচ্যুত “কালাপাহাড়* কর্তৃক হস্তপদ বিহীন বা 
ভগ্নাবস্থায় অবস্থান দেখিয়া, তাহার অত্যাচারের বিষয় চিন্তা করিতে 
করিতে মর্মাহত হইলাম। আবার এই প্রাঙ্গণ স্থানের একপার্ে 
একটী মন্দির মধ্যে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্্াদেবের বিগ্রহমূর্তির দর্শন করিগা 
নয়ন ও জীবন চরিতার্থ বোদ করিলাম । 


বিন্দুসরোবর । ৫১ 


শশী 





ভগবান ভূবনেশ্বরজীউর শ্রীমন্দিরের মধ্যে গ্রবেশ করিলে দেখিতে 
পাওয়! যায়, ইহার মধ্যভাগটা অন্ধতারে পরিপূর্ণ। পাগ্ডাঠাকুর একটা 
বড় প্রজ্জলিত প্রদীপ লাহায্যে সেই অন্ধকার স্থানের উচুনীচু স্থান সকল 
পার করাইয়া আপন যাত্রীদিগকে লইয়1 গর্ভগৃহে উপস্থিত হন। এই 
গর্ভগৃহের মধ্যেই সেই ত্রিলোকপৃজ্্য ভগবান ত্রিভুনেশ্বরভরীউর স্ুবৃহৎ 
পবিত্র লিঙ্গমুর্তির পৃজর্চিনা করিয়! ভক্তগণ। আপনাপন ব্রত উদ্যাপন 
করেন, তৎনঙ্গে তক্তিদান করিয়। মুক্তির পথ প্রশস্ত করেন, কারণ 
কথিত আাছে--ভক্তি বিন! কিছুতেই মুক্তি পাওয়! যায় না। 

শিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরজীউর এই প্রস্তরময় মূর্তিটার ব্যাস প্রায় নয় 
ফিট, ইহার চতুর্দিক কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা বাধান, আবার সেই বেদীট 
স্থবণমণ্ডিত। বেদীর একপার্খ্ব গ্রদীপের মুখের ন্যায় সুষ্মভাব-_-তাহার 
শীর্ষস্থানে একটা শ্বেত'রেখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় । দেবালয়ের 
একপ্রাস্তে ভগ্গবানের নন্দীমূর্তিটা (বৃষ ) আপন শোভ। বিস্তার করিয়া 
দর্শকদ্দিগকে চমতকৃত করিতেছে। | 

একাম্রকাননের এই পবিত্র স্থানে--মহারাজ পল্লাটেন্দুর বর প্রার্থনায়, 
ভগবান তুবনেশ্বরের আশীর্বাদে এ তীর্থে প্রসাদে জাতিতেদ অস্তর্থিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ এখানে মহাপ্রলাদে জাতিভেদ নাই। ব্রাহ্মণ 
শৃদ্রের মুখে এইনূপ আবার শূদ্র অবাধে ব্রাহ্মণের মুখে প্রসাদ দিয়! 
ভগবানের মছিম! প্রকাশ করিয়! থাকেন। 

প্রভাতে চিরগ্রথানুসারে এ তীর্থে ভগবানের নিদ্রাভঙ্গের. জন্ 
হুচ্গুভিধ্বনি হয়। দেবতা জাগ্রত হইলে যথা নিয়মে পৃজারীগণ আরতি 
ফারিয়া থাকেন) তৎপরে যথানিয়মে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভগবানের তোগ 
হইয়া দিবা এগার ঘটিকাঁর সময় যে শেষ মধ্যাহ্ন বা বিরাট ভোগ হয়, 
নেই ভোগ -মর, বাঞ্জন, মালপোরা প্রভৃতি প্রানে দেবতার পৃ্গার্চন! 


৫২ তীর্থভ্রমণ কাহিনী । 


হইয়। থাকে, 'এবং প্রত্যাহই যথানিয়মে যাত্রীদিগের উদরপুরণের জন্ত 
সেই বিরাট ভোগ নির্দিষ্ট বাজারে বিক্রয় হইয়া থাঁকে, এতত্ডিম্ন অন্ত 
কোন ভোগের প্রসাদ, ভাল পাগ্ডার সাহাধ্য বাতীত ধাত্রীপ্দিগের নিকট 
আসে না। ভগবান ভূবনেশ্বরদেবজীউর সমস্ত দিনের মধ্যে নানাবিধ 
প্রকারে চৌদ্দবার ভোগ হইয়। থাকে। 
মুল মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে ভগবতীর মন্দির অবস্থিত । 
এই মন্দিরা আক্ূতনে ছোট হইলেও গঠনকার্ধো যাবতীয় শিল্পনৈপুণ্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষঃপ্রস্তর-খোদিত দেবীমৃর্তি 
প্রতিষ্টিত। 
ইতিহাগ পাঠে উপদেশ পাওয়া যায় যে পূর্বে অর্থাৎ মুসলমানদিগের 
প্রাহ্ভাব-কালে এই স্থান তাহাদের অধীনে থাকে, কিন্তু কেশরীবংশীয় 
রাজা ঘযাতি কর্তৃক সেই মুসণমানের! বিতাড়িত হইলেপর, তিনি এই 
স্থানেই তাহার রাজ্য স্থাপিত এবং ৫৮৮ খুষ্টাবে তুবনেশ্বরের 
শ্রমন্দবিরটী নির্শখাণ করাইতে আরম্ভ করেন, অবশেষে তাহার প্রপৌত্র 
লল্লাটেন্দু কেশরী ৬১৭ খুঃ ইহার নির্মাণ কাধ্য শেষ করিয়। দেবতার 
শিঙ্গমুন্ডিটা প্রতিষ্ঠ। পূর্বক পূর্ববপুরুষদিগের মান বাজায় রাখেন, অধিকন্ত 
এ ক্ষেত্র ত্র দেবতার নামানুসারে প্রসিদ্ধ করিয়া আপন কান্তি স্থাপিত 
কধেন। 
কথিত আছে, মহারাজ লল্লাটেন্দু কেশরী ৬২৩ হুইতে ৬৭৭ থৃঃ 
পর্যান্ত এই তৃবনেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহার বংশ- 
ধরেরা ৯২৩ থু; পর্যন্ত এইস্থানে রাজত্ব করিয় ৯৪* থৃঃ মহারাজ-নৃপতি 
_কিশরী কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কটক নগরে তাহার বাজসিংহাসন 
স্থানান্তরিত কছেন। তদবধি কটন এক সমৃদ্ধিশাশী নগর এবং 
ভুতনেখবর শরণ্যে পদিণভ হইল। 


বিন্দুসরোবর । 








এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পর সন ১১৯৪ সালে সেই নৃপতি 
কেশরীর বংশধরগণ ভূবনেশ্বরের মন্দিবটা সংস্কার করিতে মনম্থ করিলেন। 
তাহাদেরই কৃপায় সেই জঙ্গলাবৃত স্থান আবার নগরে পরিণত হইঙগ। 
আমাদের বাঙ্গল! দেশে যেরূপ বৈশাখ মাস হইতে বৎসরের প্রথম মাস 
গনণা কর! হয়, এখানকার এই উতৎ্কলবাদীদের সেইরূপ অগ্রহায়ণ 
হইতে প্রথম মাঁস আরস্ত হইয়া থাকে । 

ষাত্রীগণ প্রথম দিবস এ তীর্থে আলিম যাহাকে পাণাপদে মান্ত 
রুরেন, সে দিবস তিনি নিজ ব্যয়ে তাহার অধীনস্থ শিষ্তগণকে প্রসাদ 
মরবরাহ করিয়া থাকেন! আমাদের পা অনস্ত মহাঁপাত্র ছাপান্ন . 
ভোগীর নিকট উপদেশ পাইলাম, এই সুবুহৎ ভূবনেশ্বরের শ্রীমন্দিরটী 
উচ্চতায় ১৬৫ ফিট। মন্দির গাত্র যে সকল কারুকার্য পরিপূর্ণ, 
উহ্থাতে অগণিত দেবদেবী মুর্থ ব্যতীত কতকগুলি অশ্লীল দুর্ঠিও 
দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রাঙ্ঈণে যতগুণি দেবদেবীর মূর্তি শ্রতিষ্ঠিত 
আছে, তন্মধ্যে নীল প্রস্তরের দ্বিভুজা সাবিত্রী, নরসিংহমূর্তি ও দারুময় 
পতিতপাবন মৃত্তিই প্রধান। মন্দির-সংলগ্ন অলিন্দগুলিতে একটা করিয়া 
বন্দর কৃষ্ণপ্রস্তরের বিগ্রহমূর্তি কালাপাহাড় কর্তৃক অঙ্গহীন অবস্থান 
অধস্থান করিতেছেন। এই অত্যুচ্চ প্রাচীন কারুকার্্য-বিশিষ্ট মন্দিরটী 
বহুকাপাবধি সংস্কারাভাবে ক্রমশঃই শ্রীহান হইতেছে । ছুঃখের বিষয় 
খ্রত্যহই এখানে যথানিক্পমে মন্দির সংস্কারের চাঁদ। সংগ্রহ হয়, কিন্ত 
কখন কেহ ইহাকে মেরামত করিতে দেখিতে পান ন1। 

এইরূপে সদলে শ্রমন্দিরের শোভা দর্শনাস্তে বিন্দুসরোবরের পূর্ব 
তীরে অনন্ত বাস্থদেবের মন্দিরের ঈশানকোণে গ্রীশ্রীমুক্তেশ্বরের মন্দিরে 
উপস্থিত হইলাম। এ মন্দিরটাও নানা কারুকাধ্যে শোভিত- দর্শনে 
আত্বহারা হইতে হয়। তত্পরে প্্রীকেপ্ারেশ্বরের মন্দির এখানে, 
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- ভগবান কেদারেশখ্বর সদাসর্ধদা জঙ্গমগ্ন অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন) 
তাহার পর কপিলেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইলে-_তথায় মহামুনি কপিল 
ও তাহার আরাধ্যদেবকে দর্শন করিয়া! নয়ন ও জীবন সফল বোধ 
করিলাম। এই সকল মন্দির ও দেবতাদিগের দর্শনাস্তে ইহার অনতি- 
দুরে গৌরীকুণের সন্ধান পাইয়া তথাক্স গমন ও যথানিয়মে সেবার্চনা 
পূর্বক মেই কুণ্ডের পবিত্র বারিষ্পর্শ করিয়া মহাব্রত উদঘাঁপন এবং 
বিশ্রামের জন্ স্থানীয় বালাবাটিতে সদলে উপস্থিত হইলাম। 

পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে--মামর! এখানে বিন্দুসরোবরের তীরের 
উপরিভাগে দরগা বাবুর বসতবাটিতে বিশ্রামস্থান ঠিক করিয়াছিলাম ) 
তথায় বিশ্রামের পর পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণ পূর্বক উদয়গিরি ও 
খণ্গিত্রি নামক পর্বতশ্রেণীর শোভা দর্শনের জন প্রস্তত হইলাম। 
বিন্দুসরোবরের তীর হইতে এই গ্সিরিঘ্বয় প্রার ছুই ক্রোশ দুরে 
খ্সবস্থিত। 





খগুগিরি ও উদয়গিরি। 


এই গিরিছ্য় একটা পাহাড় হইতে ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথক 
পৃথক নাম ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহাদের সোপানশ্রেণীর 
উপর দিয়া শিখরদেশে যতই উঠা যায়, ততই সেই গিরিদ্বয়ের মধ্যে 
নানা ধরণের বিবিধ প্রকার কূপ ও গুহা সকলের স্থাপত্য-কৌশল 
দেখিতে দেখিতে মোহিত হইতে হয়। পুরাকালে বৌদ্ধদিগের গ্রাদু- 
উাব-সময়--কত অর্থ, কত বুদ্ধি-সংযোগে তাহার এই সকল ভবঙ্কর 
পাছাড় হইতে বাদোপযোগী গুহাগুলি নির্শাণ করাইয়াছিলেন, উহ! 
একবার চিন্তা করিলে আত্মহারা হইতে হয়; গাছাড় তেদ করিয়া 
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তাহাদের প্রতিষ্ঠিত একতল, দ্বিতর ও ত্রিতণ প্রকোষ্টের -পর প্রকাণ্ড 
বারান্দা, দেই বারান্দা অগ্যাপি ধ্বংসাবস্থায়ও নয়নগোচর হইলে 
আশ্চর্যযান্থিত হইতে হয়। এখানকার এই খওডগিরিতে যে প্রাচীন 
গুহা এখনও বর্তমান আছে, তন্মধ্যে প্রাণীহংসপুর* নামক গুহাই 
সর্বাপেক্ষা সুষ্রী। ইহার শিখরদেশে জৈনদিগের একটী প্রাচীন 
মন্দির অগ্যাপি দণ্ডাক্মান থাকিয়া! অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । এইরূপে খণ্ডগিরির শোভা মন্বর্ধন পূর্বক নিকটস্থ উদয় 
গিরির শোভা দেখিতে যাত্রা করিলাম। 

খণ্ডগ্িরির পার্ববর্তী যে গিরিরাজ মস্তক উন্নত করিয়৷ দণ্ডায়মান 
আছেন, উহাই উদয়গিরি নামে প্রনিদ্ধ। এই উদয়গিরির উপরে 
উঠিলেও অনংখ্য বৌদ্ধতিক্ষুদ্দিগের আশ্রমস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। 
বল! বাহুল্য পুরাকালে এই সকল আশ্রমে বুদ্ধ-তাপসগণ বাস করিয়া 
দেশ-বিদেশে গমন করতঃ সময় মত তীহাদের ধর্মমত প্রচার করিতেন ) 
কেনন! উহাই তাহাদের একমাত্র জীবনের ব্রত ছিল। দুঃখের বিষয়, 
সেই বিখ্যাত গুহাগুলি বর্তমান-কালে সংস্কারাভাবে শ্রীহীন অবস্থায় 
ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইয়া কেবল বন্তজন্তদিগের আবাসস্থলরূপে অবস্থান 
করিতেছে । ইহাতেই অনুমান হয় পূর্ববকালে মেই তাপদগণের অবস্থান 
সময়এই সমস্ত আশ্রমগুণির দৃশ্ত কতই না হ্বন্দর ছিল। উদ্নয়গিরির মধো 
যত গুহা বর্তমান আছে, তাহার প্রতোকটার দেওয়ালে_ নর, নারী, 
সৈনিক গ্রহরী ও নানাবিধ খোদিত প্রিমুন্তির অবয়ব দেখিতে পাওয়া 
যায়। এইরূপে গিরিঘয়ের শোভ! দেখিবার পর আমরা সকলে এখান 
হইতে ভগবান সাক্ষীগোপাপের পবিত্র মূর্তি দর্শন আশে ্টেশনাভিমুখে 
যাত্রা করিলাম। 

প্রায় ছুই হাজার বৎসর পূর্বে কলিঙ্গগয়ের পর মহারাজাধিরাজ 
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অশোক যখন ভুবনেশ্বর ও উদয়গিরির মধ্যবর্তী প্রশস্ত মালভৃমিতে 
সৈম্তকটক সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় এখানে তাহার বিজয় 
বাহিনীর জয্বোল্লা এবং উহার উপকণ্ঠপ্রস্থে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি-_ 
এই উভয় গিরি মধ্যেই বৌদ্ধ এবং ভিক্ষুণীদিগের নির্বাণ সাধন স্থান 
বর্তমান ছিল। 
এইস্থানে রাজাধিরাজ মহারাজ অশোকের কিছু পরিচয় দিব। 
"রাজ! বিন্দুসার* চম্পা নগরীর এক পরমানুন্দরী ব্রাহ্মণ কুমারীর 
অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করেন, সেই ব্রাহ্গণীর গর্ডে 
যে সৌর্যা-কুলতিলক পুত্র উৎপন্ন হয়, তিনিই ভারতবিথ্যাত্ত মহা- 
রাজাধিরাজ মহাত্মা অশোক । 








কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম, কালাচাদ রায়। বর্ধমানের অন্তঃপাতী 
বীরজাতন গ্রামে তিনি বাস করিতেন । তাহার পিতা নয়ানটাদ রায় 
গৌড়বাদশাহের রাজনরকারে ফৌজদারী বিভাগে কার্য করিয়া সঙ্গতি- 
পন্ন হন। পরোপকার--নয়ানাদের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। 
ইহার ফলে ভাগ্যলক্ী তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । বলা 
বাহুলা, নয়ানচাদের এই মহৎ গুণে মুগ্ধ হইয়া গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে 
শ্রদ্ধ। ও ভক্তি করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অল্প বয়মেই তিনি মৃত্যু- 
মুখে পতিত হুইয়া সকলকে আস্তরিক ছুঃে কাতর করিয়াছিলেন। 
যে সময় নয়ানষ্াদের মৃত্যু হয়, সেই সময় তাহার একমাত্র পুত্র কালা” 
চাদ, অতাস্ত শিশু ছিলেন কালাটার্দের মাতামহ এই শিশুটাকে 
অত্যত্ত ভালবাসিতেন, ফলতঃ এই নিঃসহায় অবস্থায় তিনি সেই শিশু- 
টাকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া'যত্বের সহিত লালনপালন এবং সাধ্যমত 
বাঙ্গল! ও পার্শী ভাষা শিক্ষানীনে স্থপপ্ডিত করেন। কালাচা্ 
অতিশয় মি্ভাধী, বুদ্ধিমান, বলবান্‌ ও দু্রী। পুরুষ ছিলেন। তাহার 
আচার ব্যবহার সমস্তই দ্বর্গীয় পিতার স্তায় হওয়াতে, দকলে তাঁহাকেও 
তাহার পিতার স্থান শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। 
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কালাচাদের মাতামহ ঘথাকালে শ্রীরামপুর নিবাপী মাননীয় 
রাধামোহন লাহিড়ী মহাশয়ের সুন্দরী কন্যান্বয়ের মহিত তাহার বিবাহ 
' দিয়া কালাটাদকে সংপারী করিলেন। যে সময়ের বিষয় উল্লেখ 
হইতেছে, তখন কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একের অধিক বিবাহ 
প্রচলিত থাকায়, ইহা! দৌোষনীয় হয় নাই। এই বিবাহের পর হইতে 
সংসার খরচের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায়, কালাটাদ বাধ্য হুইয়। অর্থো- 
পার্জনের চেষ্টায় বহির্গত হইপেন; এবং পৈতৃক মনিব *গৌড়ের 
বাদশাহ” সম্রাট সলিমান শাহের নিকট যথানিয়মে চাকরীর প্রার্থনা 
করিলেন। 

এদিকে সমাট কালার্চীদের পরিচয়ে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন, অধিকস্ত 
তাহাকে সুপ্রী, বলিষ্ঠ এবং পার্শী ভাবার সুপপ্তিত অবগত হইয়া সন্থষ্ট- 
চিত্তে গৌড় নগরেই এই যুবককে ফৌজদারপদে নিযুক্ত করিয়া আপন 
মহত্ব গ্রকাশ করিলেন। এইরূপে কালার্টাঁদ চাকরী প্রাপ্ত হইয়া তিনি 
প্রত্যহ কর্ধস্থানে_ যাতায়াতের স্ববিধার জন্য, সম্রাটশাহের বাটার 
সন্নিকট, একস্থানে আপন বাসাবাটা ঠিক করিয়া লইলেন। বলা 
বাহুলা, কাঁলাচাদ অভ্যাসমত প্রতাহ প্রত্যুষে রাজবাটার সংলগ্ন একটি 
হুদে ঙ্গান আহ্কিক সম্পন্ন করিতেন এবং যথাসময়ে চাকরীস্থানে উপস্থিত 
হুইয়। আপন কর্তব্যকর্্ম পালন করিতেন। গৌড়-সম্রাটের আদেশমত 
হিন্দু-কর্মচারীিগকে ধুতির উপর চাপকান এবং মাথায় পাগড়ী পরিধান 
করিয়া রাজ-কার্যে নিধুক্ত হইতে হইত আর মুললমানদিগকে ইঞ্জের 
পরিয়। কাছারীতে হাজির হইতে হইত, স্থৃতরাং কালার্টাদকেও বাধা 
হইয়া! এই নিয়মের অধীন হইতে হইল। 

সম্রাট সলিমান শাহার একটা সুন্দরী যুবতী কন্ত! ছিলেন, স্থপাত্র 
অভাবে এতাবৎকাল তাহার বিবাহ হয় নাই। সেই কন্তারত্ব একদ। 


 কালাপাহাড়। | ৫৯ 





প্রতাষে দাসীগণসহ ধখন অট্রালিকার ছাদে প্রফুল্ল মনে স্ুবিমল বায়ু 
দেবন করিতেছিলেন, যৌবন চাঞ্চল্যত্বভাঁব বশতঃ সেই সময় তিনি 
এই কালাচীদকে হ্গানের পর আহ্নিক করিবার অবস্থায় তাহার শ্রীমুখে 
পবিত্র মন্ত্রপাঠ শ্রবণ মুগ্ধ হইয়া মনে মনে এই সুন্দর যুবা পুরুষকেই 
আত্মসমর্পণ করিলেন। এইস্থানে একটা কথা বলিবার আছে-- 
সম্রাট দুহিত। সেই যুবকের গলে যজ্ঞপবীত দেখিয়া! তাহাকে--উচ্চ 
বংশোদ্তব, হস্তে সুবর্ণ কোশা থাকায়--ধনী, এবং বিশুদ্ধ মন্ত্র 
উচ্চারণ শব্ধ শ্রবণে বিষ্তান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বল! বাহুল্য 
কালাচশাদ এবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না, স্ৃতরাং তিনি যথাসময়ে 
আহ্ছিক কার্ধ্য সমাপনাস্তে ্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। | 
অপরদিকে দাসীগণ-_সমাট ছুহিতার মনোভাব স্থির অবগত হইয়া 
গুপ্তভাবে সম্রাজ্জীর নিকট যথাযথ প্রকাশ করিলে ভিনি কাহাকেও 
কিছু না বলিয়া এই রহস্ত ভেদ করিবার অভিলাষে শ্বয়ং এই সুন্দর 
যুবাঁ কালাচাদের জাতি, কুল প্রভৃতির বিষয় সন্ধান করিয়। সুখী 
হইলেন, কেনন! তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে এতদিন পর বিধি 
সদয় হই! তাহার উপযুক্ত কন্যার যোগ্য শ্বামীর সন্ধান করিয়] দিলেন) 
. নুতরাং এক্ষণে তিনি প্রফুল্ল মনে শ্বীয় কন্তার অভিলাষ পুর্ণ করিবার 
নিমিত্ত সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। 
সম্রাট সলিমান শাহ সম্রাজ্জীর নিকট সমস্ত বিষয় অবগভ হইয়া! 
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পরদিবস যথাসময়ে কাছারী বন্ধ হইবে 
পর, তিনি কৌশল বিস্তার পূর্বক কালা্াদকে নির্জন কক্ষে আনাইয়! 
এই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কালাচাদ জাতিনাশ ভয়ে 
উহ্বাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন--সম্রাট বারম্বার তাহাকে প্রলোভনে 
বশতৃতত করিতে চেষ্টা! করিলেন, কিন্ত এই দৃঢ়ত্রত যুবককে কিছুতেই 


৬* তীর্থদ্রমণ কাহিনী । 


_ শয়ত্ব করিতে ন! পারিয়া শেষে জীবনের ভয় পর্যযস্ত প্রদর্শন করিতে 
কুষ্টিত হইলেন না, ইহাতেও যখন তাহার মতিগতি ফিরাইতে অসমর্থ 
হইলেন, তখন বাদশাহ এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত 
কুম্বমনে কালাচাদের প্রতি শূলের আদেশ প্রদান করিয়া নকল ছুঃখের 
অবসান করিলেন। 

সলিমান শাহের এই গঙ্থিত অত্যাচারের বিষয় মুহূর্তমধ্যে সহর ও 
প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইল, এমন কি সম্রাট দুৃহিতাকেও 
এই অগুভ সংবাদে মন্দরপীড়ায় কাতর করিয়! তুলিল; কারগ তিনি 
তাহার জীবনের সকল আশাই নির্পশূল হইতেছে স্থির জানিয়া আপন 
আনৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মান অভিমান সমস্ত জলাগুলি 
দিয়া উদ্মাদিনীর ন্যায় শূলের নির্দিষ্ট দিনে সেই বধাতৃমি--ষথায় কাল! 
চাদ বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং 
ফালা্টাদের পদতলে পতিত হইয়! বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন, 
প্রাঙ্গণ! আপনি আমায় বিবাহ করিবার সন্মতিদানে আসন্প বিপদ 
হইতে মুক্তিলাভ করুন” । 

যে সময় কালাচাদ প্রতি মুহুর্ত মৃত্যুকে আলিলন করিবার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছিলেন, ঠিক সেই দময় এই অসম্ভব ব্যাপার দর্শনে তিনি 
হুতবুদ্ধি হইলেন। সম্রাটছুহিতা এবার কালা্টীদের মুখের ভাব 
অবলোকন করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি তাহার প্রস্তাবে অসন্মত, সুতরাং 
তগবানের পবিত্র নাম একবার উচ্চারণ করিয়া, হতাশ গ্রাণে 
ঘাতকদিগকে কালাচাদের পূর্বে তাহাকেই হত্যা করিতে অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন। আহা! প্রেমের কি আকর্ষিণী শক্তি | ঘে 
লত্রাটছৃহিতার কোমল মুখ-স্ুধ্যদেব পর্য্যন্ত দেখিতে অবসর পান 
দাই, এক্ষণে ভাঙ্গবাসার,দায়ে সেই সস্তাটহুহিতার উদ্নভশির নত হইয়া 


' কালাপাহাড়। ৬১ 
কালাচাদের পদে লুষ্টিত দেখিয়া কাহার প্রাণে না ক্ষোভ উপস্থিত 
হয়! জল্লাদেরা এই সমস্ত রহন্ত তেদ করিতে ন! পারিয়! 
ক্কতাঞ্জলিপুটে বাদশার নিকট গমন করতঃ ষথাযথ নিবেদন করিল। 
তখন সম্রাট স্বয়ং একবার বধ্যতৃমে এই প্রহসন দেখিবার মনঙ্থ 
করিলেন। | 

এদিকে কালাচণাদ--আনন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশার 
সম্রাটদুহিতার উপদেশই শিরোধাধ্য করিলেন, অর্থাৎ এই নবযৌবন 
'সম্পন্ন৷ সৌনরধ্যময়ী স্থির! সৌবামিনী সদৃশ সত্তাটহহিতার অপরূপ রূপ 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়! তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। অপরদিকে 
সম্রাট বধ্যভূমে উপস্থিত হইয়া কালাচাদ--ঠাহার স্নেহের ছুহিতাকে 
বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন অবগত. হইয়। প্রফুল্ল মনে তাহার 
শলাজ্ঞা রদ করিলেন, এবং সেইদিনই ধর্মসাক্ষ্য করিয়! সর্বসমক্ষে 
আপন দৃহিতাকে, কালাচাদের করে সমর্পণ পূর্বক পূর্ব ক্রোধের 
শান্তি কারলেন) অধিকিস্ত সম্রাট কালাচাদকে সম্বোধন পূর্বক 
বলিলেন, “কালাচ'দ! ইতিপূর্কে আমার প্রলোভন বাক্যে যখন 
তুমি বশীভূত হও নাই, তখন হইতেই আমি তোমার প্কালা” বলিয়া 
স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে আবার এই লক্কটময় সময়েও তুমি 
পাহাড়ের গ্তায় অবস্থান করিয়! আপন জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তত 
হইয়াছিল, এই কারণে আঁমার আদেশ মত তুমি আজ হইতে 
জনসমাজে “কা লাপাহাঁড়” নামে পরিচিত হও। 

' কালাচশ৭ এখানে প্রাণের দায়ে বিবাহহ্ত্রে আবদ্ধ হইয়। স্বদেশে 
প্রত্্যাগমন করিলেন, কিন্তু এই.বিবাহহেতু তাহাকে লমাঝচ্যুত হইতে 
€ইল। কালাচাদের মাতা--পুত্বের মায়! ত্যাগ করিতে না পারিয়! 
উপস্থিত বিপদে প্রাকশ্চিত্তের ব্যবস্থা লইলেন, 'কিন্তু সমাজ শাসন 





৬২ তীর্থ-ভরমণ-কাহিনী | 





হুঈতে তিনি কিছুতেই পরিত্রাণ পাইলেন না) স্থৃতরাং কালাচ'দকে 
একঘরে হুইয়। অবস্থান করিতে বাধ্য হইতে হইল। 

এইরূপে কিছুদিন মনোহ্ঃখে কালযাপন করিবার পর--একদ! 
ফালাচাদের হুদয়ে কলির দেই একমাত্র ত্রাণকর্তী! স্রীপ্রীজগঞ্নাথদেব- 
জীউর মাহাত্মা ম্মরণ হইল। তখন জাতি হইতে উদ্ধার হইবার মানসে 
এই পতিতপাবন জগঘবন্ধুর শরণাপন্ন হইন়।শ্রক্ষেত্রে উপস্থিত, এবং যথা- 
নিক্কমে ভগবানের পবিত্র স্থানে হল্পা দিলেন। এইরূপে একমনে এক প্রাণে 
শুদ্ধচিত্তে অনাহারে একাধিক্রমে ছয় দিবন অতীত হইলেও যখন 
ভগবানের কোন প্রত্যাদেশ হইল না৷ দেখিলেন, তখন তিনি হতাশ 
প্রাণে আপন আনৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, অধিকত্ব স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কলিকালে হিন্দুংদেবতাদিগের ক্ষমত! 
অস্তহিত হইয়ছে। ইত্যবসরে স্থানীয় পাগ্ডার৷ কালাচশাদের বর্তমান 
পারচয় পাইয়া, প্রধান পাণ্ডার আদেশ মত তাহারা তাহাকে শ্রীমন্দিরের 

সীম হইতে মপমান পূর্বক বাহির করিয়া দিলেন। . 
_.. ক্কালাচ'খাদ এতাবৎকাল কেবল জাতি হইতে উদ্ধারকল্পে নান।- 
প্রকার চেষ্টাই করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে এখানকার এই অপমানের 
প্রতিশোধ লইবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া, গৌড়নগরে পুনর্বার উপস্থিত 
হইলেন এবং সম্রাট নলিমান শাহার উপদেশ মত মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত 
হইলেন। বল! বাহুল্য কালাচশাদ এবার হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহ্মূর্তি 
_ এবং পুরুষোত্তমের পাণাঁদিগের প্রতি অত্যাচার করিবার সহায়তা 
লাভের . অভিগ্রায়েই স্বেচ্ছায় ধর্মচ্যুত হইলেন। সম্রাট জামাতা 
কালাচখদ-__কালাপাহাড় নামে . পরিচিত হইয়া সবিমান 
শাহকে উৎকল বিজয়ের জন্ত বারছার অহরোধ করিতে লাগিলেন। 
বাঁদশীহও এই নব জীমাতীঝ উত্তেজনার উৎমাহিত্ত হুইয়। মূলে মনে, 
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অত্যান্ত সন্তষ্ট হইলেন, এবং পুরস্কারস্বরূপ কালা?শাদকে তাহার দ্বিসহন্র 
সেনার অধিনায়ক করিয়। দিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত 
হইবার পর, একদা সম্রাট অন্থপন্ধানে জানিতে পারিলেন যে--কালা- 
পাহাড় এই অল্প সময় মধ্যে নিজগুণে সমস্ত মেনার শ্রদ্ধাভাজন 
হইয়াছেন। এই অভ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে তাহার আনন্দের পরিসীমা! 
রহিল না। 

যে সময়ের কথ! উল্লেখ হইতেছে, লেই সময়--গঙ্গাবংশীয় মহা- 
পরাক্রান্ত উড়িষ্তার শেষ রাজা যুকুন্দ দেব উৎকলরাজ্য শাসন 
করিতেন। ইতিপূর্বে মুদলমানের! সমাটের আদেশে যতবার বীরদর্পে 
উীড়ম্তা দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এ জাতি ততবারই এই মুকুন্দ 
দেবের অদ্ভূত রণকৌশলের নিকট পরাদিত হুইয়াছিলেন। এই কারণে 
গৌড়াধিপতি দমাট সলিমান শাহ এবার কালাপাহাড়কে তাহার 
অসংখ্য মজেয় সেনার অধিনায়ক করিয়। উড়িস্তা বিজয়ে প্রেরণ 
করিলেন। 

মুসলমান-সৈন্যের|! এতদিন পর মনের মত সেনাপতি লাভে নব 
উল্লাসে বীরদর্পে সেই অজেয় উড়িয্যা দেশ আক্রমণ করিলে--মহাবীর 
মুকুন্দ দেব পূর্বের স্তায় যবনদিগকে তাচ্ছল্য বোধ করিয়া! সামান্তমান্র 
তাহার রক্ষী সৈস্ত সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, কিন্ত 
তিনি সেই অলংখ্য যবন চমূ ভেদ করিবার সময়, ইহাদিগের দ্বার! 
অবরুদ্ধ হইলেন। . বল! বাহুল্য এই সন্কটময় কালে তিনি প্রাণের আশ! 
পরিত্যাগ করি! সম্ুখস্থ যবনসৈন্তগণকে সাধ্যমত নিপাত করিতে 
করিতে যথার্থ বীরের স্তায় শ্বীপ্ধ জীবন বিসর্জন দিয়া শ্বর্গে গমন 
করিলেন; তৎলঙ্গে উড়িস্যার ভাগালক্ীও অস্তহিত হইলেন। এইরূপে 
উদিত হুমক্মযীনদিগেক 'আধীন এবং বাঙ্গলীদেশের অংশীভূত.হইল। 





৬৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


বিজয়ী কালাচাদ এক্ষণে শ্রীমন্দিরের পাগ্ডাগণের সেই অপমান 
স্মরণ করিয়া, উহ্বার্দের প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতে আরম্ভ 
করিলেন। এই সমম্ব পীর! পরামর্শ করিয়া! সিদ্ধাস্ত করিলেন 
ধে--কালাচীদ যেরূপ উপদ্রব আরস্ত করিয়াছে, তাহাতে সে জগন্নাথ 
দেবের দারুমূষ্তির উপর অত্যাচার করিতেও কুষ্টিত হইবে না) সুতরাং 
তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গুপ্তভাবে সেই দারুমূর্তি, প্রীমন্দির 
হুইতে বাহির করিঝ়! চিক্কাহ্দ মধ্যে উহা! প্রোথিত পূর্বক নিশ্চিন্ত মনে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে কালাপাহাড়ও সাধ্যমত চেষ্টা 
করিয়। সেই পবিত্রমুস্তির সন্ধান এবং বাহির পূর্বক সমুদ্রতীরে উহাকে 
ভন্মে পরিণত করিয়া পূর্বাক্রোধের শাস্তি করিলেন। তাহার পর এখান 
হইতে সদলে জৌনপুর, কাশীধাম, আরও বছবিধ হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ 
তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রমান্বয়ে আট বৎসর কাল ইচ্ছামত্ত তিনি 
হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহমৃত্তির উপর অমান্তুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। 

কথিত আছে যে সময় কালাপাহাড় কাঁশীতে দদলে উপস্থিত হইয়! 
অত্যাচার করিতে আরম্ত করেন, সেই সময় দেবদেবীর বিগ্রহমৃত্তি 
বাতীত কালার আদেশে, তাহারই অধীনস্থ লোক দ্বারা এক যুবতীর 
উপর অমানুষিক অত্যাচার কর! হয্র। প্রবাদ--এই যুবতী কালাচাদ 
রায়ের মাতুলানী। তিনি যে এখানে অবস্থান করিতেছেন, ইতিপূর্বে 
কালাচাদ তাহার কোনরূপ সগ্ধান করিতে না পারাঁতেই এইরূপ 
প্রমাদ ঘটিয়াছিল। রখন এই নিগৃহীতা রমণী রোদন করিতে 
করিতে কালা্টাদ্বের নিকট আত্মপরিচয় দানে, . তাহারই সুখে আত্ম 
হত্যা, করিলেন, তখন এই লোমহ্র্ষণ দৃশ্ঠে কানাষ্টাদ আত্তরিক দুঃখিত 
ছুই! যাবতীয় অত্যাচার বন্ধ করিতে. আদেশ 'প্রদান করিলেন) 
তাহার অভূত ক্ষমতার গুণে আভ্তামাত্র উহার শাস্তি হইল। কিন্ত 
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ফালার্চাদ এই মর্থাস্তিক হ্ঃখে কাতর হুইপ সেই রাত্রিতেই সম্্।সী- 
বেশে কোথায় নিরুদেশ হইয়া! গেলেন, তাহার আর কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই। ইহার ফবে--কাশীতীর্থে একমাত্র প্রাচীন আদি 
লিঙ্গ "কেদারেশ্বপের* পবিত্র মুর্তি রক্ষ| হইয়াছিল। ভক্তগণ! কাশী 
ভীর্থে উপস্থিত হইয়) অস্ভাপি সেই প্রাচীন অনাদি লিঙগমুর্তির পুজার্চন! 
করিয়া! আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া! থাকেন। বর্তমানকালে 
আমন্স! কাশীতে যে সমস্ত লিঙদূর্তির দর্শন পাইয়া! থাকি, এক ভগবান 
বিশ্বেশ্বর ও কেদারেশ্বর ব্যতীত সকল মূর্তিগুলিই কালাপাহাড়ের 
অত্যাচার নমদ্নের পর গ্রতিঠিত ছইক্সাছে। 











ীপ্রীদাক্ষীগোপালজীউর দর্শন যাত্রা । 

ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে ভগবান সাক্ষীগোপালজীউর দর্শনেচ্ছুক 
ধাত্রীদিগকে সাক্ষীগোপাল নামক যে ষ্টেশন আছে, তথায় অবতরণ 
করিতে হয়। কলিকাত! হইতে সাক্ষীগোপাণ ৩০ মাইল এবং 
তৃবনেশ্বর হইতে ২৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের অনতিদূরে 
ভগবান সাক্ষীগোপালজীউর পবিত্র মন্দিরটী এক উদ্ভানের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত। এই দেবালয়ের দ্বারদেশে প্রবেশ করিবামাত্র একটা 
্রস্তরময় স্তস্ত দেখিতে পাওয়! যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে এক শ্বচ্ছমলিল! 
পম্করিণী আছে, তাহার মধ্যস্থলে একটা ক্র দেবমন্ছির প্রতিঠিত। 
এই প্রতিঠিত মন্দিরের মধ্যেই থাসময়ে ভগবানের চন্দন যাত্রা উৎসব 
মন্পন্ন হইয়া থাকে । প্রধান মন্দিরের মধ্যে শ্ীক্ষষের পবিত্রুত্তির দর্শন 
পাওয়া যায়। এই প্রীষ্মূর্তিই এ তীর্থে সাক্ষীগোপাল নামে খ্যাত। 


সাক্ষীগোপাল সম্বন্ধে জনশ্রুতি এইরূপ ; 
পুরাকালে কোন এক সময়, ছুই ব্রাহ্মণ গুতলগ্নে শুভদিনে তীর্থ 
পর্যটনে শুভ যা করেন। ইহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, অপরটা 


যুবাপুরুষ। তাহারা উভয়ে যথাক্রমে নানাতীর্ঘস্থান পরিভ্রমণ 
করিয়া সর্বশেষে ভ্রীধাম বৃন্দাবন (নিত্যধাম যাহ! ব্রদ্ধাণ্ডের উপর 
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অবস্থিত ) তথায় উপস্থিত হইলে--বৃদ্ধটী পীড়াক্রাস্ত হন। ুৰাপুরুষটা 
এই সময় আপন সাধ্যান্ছসারে বৃদ্ধের সেবা করিয়া তাহাকে রোগ 
হইতে মুক্ত করিলেন। বৃদ্ধ--এই অপরিচিত স্থানে নিঃসহায় অবস্থায় 
ঘুবার সেবায় মুগ্ধ হইলেন, কারণ তিনি শ্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে-- 
এই যুবা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়! প্রাণপণে তাহার শুশ্রয! করিয়াছে । 
জগতে এন কি কার্য আছে, যন্থারা যুবকের উপকার গ্রতিদান 
কর! যায়, সুস্থ হইয়া তিনি এই চিস্তাতেই অধীর হইলেন। অবশেষে 
মনে মনে নানা তর্কবিতর্কের পর, তিনি তাহার প্রাণস্বরূপা একমাত্র 
আত্মাকে যুবার করে নমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। ইহার কারণ 
এই যে, তিনি মনে মনে যুক্তি করিলেন, এই যুব। আমার স্বজাতি 
হইলেও কুলমর্ধযাদাতে আমাপেক্ষ! বহু নিকৃষ্ট, যদি আমি উহাকে 
আমার কন্। স্প্রদান করি, ইহাতেই ইহার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে, 
তাহা হইলেই আমার ছারা এই যুবার বিশেষ উপকার দর্শিবে। এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়! বৃদ্ধ--যুবাকে শ্রীহরির সম্মুখে তাহার একমাত্র 
কন্ত1 সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রত হইলেন। এবার যুবা,--বৃদ্ধকে 
পুণ্য তীর্ঘস্থানে ভগবান শ্রীগোপালজীউর সম্মুথে অঙ্গীকার করিবার 
পূর্বে একবার ভালরূপ বিবেচন। করিয়া শপথ করিতে অনুরোধ করি- 
লেন, তখন বুদ্ধ গম্তীরম্বরে উত্তর করিলেন, তোমার বলিবার পূর্বে 
আমি উত্তম রূপ ৰিবেচন! করিয়াছি এবং পুনর্বার দেবস্থানে শ্রীগোপাল 
জীউর সন্মুখে অঙ্গীকার করিতেছি যে, "এখান হইতে স্বদেশে প্রত্যা- 
গমন পূর্বক আমি আমার একমাত্র ছুহিতাকে তোমার করে সম্প্রদান 
করিব ।* এইরূপে উভয়ে প্রতিজ্ঞান্ত্রে আবদ্ধ হইয়া! আরও বিস্তর 
তীর্থেবা করিতে করিতে যথাসময়ে নির্কিদ্বে স্বদেশে উপথ্তি 
হইলেন। 
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কিছুকাল পরে একদা এই যুবক, উক্ত বৃদ্ধের বাটাতে গমন করিয়া 
তাহার পুর্ব অঙ্গীকার ন্মরণ করাইয়া বিবাহের প্রস্তাব উতাপন 
করিলে-বৃদ্ধ তাহার আত্মীয় কুটুম্থদিগকে পূর্বব ঘটন। ও শ্রীগোপালের 
সন্ুখে শপথের বিষয় প্রকাশ করিলেন; তখন তীহার আত্মীরগণ 
যুক্তিপুর্বক স্থির করিলেন, বৃদ্ধ দায়গ্রস্ত হইয়া এইরূপ আস্থা দিয় 
ছিলেন মাত্র, তা বলিয়! নীচবংশে কোনরূপেই কন্ত! সন্প্রদান করা 
যাইতে পারা বায় না। বলা বাহুল্য বৃদ্ধও আত্বীয়স্বজনের অমতে 
কিরূপে অঙ্গীকার পালন করিবেন, উহ্বাই এক মনে চিস্তা করিতেছেন, 
এমন দময়--এই যুব! ছঃখিত মনে গ্রামস্থ লোকদিগের আশ্রয় লইয়া 
পুধাময় তীর্ঘস্থানে শ্রীগোঁপালের সম্মুখে এই বৃদ্ধের সত্যবন্ধনের বিষয় 
প্রকাশ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ অহস্কারপূর্ণ কুলীনগণ--এবার একযোগে 
এই যুবাকে অবজ্ঞাসহকারে বিতারিত করিবার উপায় স্থির করিয়া 
বলিলেন, “তুমি বলিতেছ তীর্থস্থান বৃন্দাবনধামে এই বৃদ্ধ_ শ্রীগোপা- 
'লের সম্মুখে কন্ঠ সম্প্রদান করিবার জন্ত সত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, 
যছপি তুমি উহা! আমাদিগের নিকট প্রমাণ করিয়া দিতে পার অর্থাৎ 
যন্তপি তুমি তোমার ওগোপালকে বৃন্দাবন হইতে এই গ্রামে দাক্ষীরূপে 
ছাঞ্জির করিতে পার, তাছা হইলে আমর! দকলে মান অভিমান সমস্ত 
জলাঞুলি দিয়া! তোমায় কন্তাদান করিতে পারি*। এই সকল কুলীন- 
পুত্রগণের এইরূপ বলিবার উদ্দেস্ঠট ছিল বে, বৃন্দাবন হইতে এ্গোপাল- 
ভীউ এ গ্রামে সার্ষীদান করিতে আঙ্গিবেন না, আর আমরাও 
মৌলিক ব্রাঙ্গণকে কন্ঠাদীন করিব নাঁ। 

যুখা এই অসপ্তব বাঁফো হতাপ হইবার পরিবর্তে বরং দ্বিগুগ উৎ* 
সাহে তাহাদিগকে বিনীততাবে বলিলেন, প্ভদ্রমহোদয়গণ ! আপনাদের , 
বিচারে যদ্পি এইকপই স্থির হয়, তাহ! হইলে আমি নিশ্চয়ই পুনরাহ্ধ 
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বন্ধাবন যা! করিয়া ভগবানকে আপনাদের নিকট এখানে .সা্গী- 
স্বরূপ হাজির করিব।% তিনি সগর্ধবে এইরূপ চীৎকার করিয়। পুনর্বার 
বৃন্দাবন যাত্রা! করিলেন। 

কথিত বিপ্র--এদ্রিকে গোপালরূপ প্রহ্রির ভ্ীচরণ একমনে এক 
প্রাণে ধ্যান করিতে করিতে যথাসময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, 
এবং করযোড়ে তাহার আরাধ্যদেব ভগবান শ্রীগোপালজীউর নিকট 

আপন অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন, অধিকন্ত তিনি গ্রামস্থ শ্রেষ্ঠ কুলীন 

দ্রিগের ব্যবহারে আত্তরিক ছঃখিত হইয়া শ্রীগোপালের নিকট নিবেদন 
করিলেন, “হে প্রো! এ জগতে ধনীর সহায় দকলেই হয়, কিন্ত 
গরীবের প্রতি কেহই কৃপু! করেন না, আপনি আশ্রিতক্জনের প্রতি সদয় 
হইয়া, সত্যবাদীগ্রামে গমন পূর্ব্বক বিবাহের সেই সত্য বন্ধনের বিষ্প 
যথাযথ সাক্ষ্য প্রদান না! করিলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ধর্মরক্ষ! চুয় না। আবার 
বলি--হে ধর্মাবতার ! হে আমার হৃদয় সর্ধন্ব ! আপনি যদাপি এ বিষয় 
অবগত হইরাও সাক্ষ্য ন! দেন, তাহা হইলে এই পাপের জন্ত আপনাকে 
সম্পূর্ণ দায়ী হইতে হইবে ।” 

ভগবান প্হরি--এই সরল হৃদয় ব্রাহ্মণের ভক্তিতে বাধা পড়িয়া, 
তাহাকে মধুর বচনে আশ্বাদ প্রদান পূর্বক বধিঘেন, “হে বিপ্র! 
তোমার অভিযোগের বিষয় আমি সমস্তই অবগ্তত আছি এবং এ বিষয়ে 
নাক্ষ্য দিতেও প্রস্তুত আছি--কিন্ত মনে রেখো, যখন আমি তোমার - 
সহিত পশ্চাদগামী হুইয়| তথায় গমন করিব, তৎকালীন তুমি আমার 
প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারিবে না যণ্পি সন্দেহচিতে দৈবাৎ ইহার 
কোনরূপ ক্রটি হুয়_-তাহ! হইলে নিশ্চয় জানিবে যে আমি সেই স্থানেই 
অবস্থান করিব, অর্থাৎ আর এক পদও তথ! হইতে অগ্রসর হইব ন!। 
আর এক কথা-আঁমি যাইতেছি কিনা ইহার প্রমাণ শ্বরূপ তুমি 
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' আমার চরণের হুপুরধ্বনি গুনিতে পাইবে।” এক্ষণে ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালের 
নকল আদেশ শিরোধাধ্য করিয়। হননি শ্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন 
করিলেন। 

এইরূপে ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মণ নির্বিঙ্ষে সত্যবাদী গ্রামের নিকট- 
বর্তী হইলে, তিনি আর শ্রীগোপালের মুপুরধ্বনি শুনিতে পাইলেন না, 
কারণ বালুকারাশি দুপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এ শব বন্ধ হইয়াছিল, : 
ইহার ফলে ব্রাহ্মণ ভগবানের হুপুরের রুণু রুগু শব গুনিতে ন! পাইয়। 
বিকলচিত্তে যেমন পশ্চান্তাগে মুখ ফিরাইলেন। সেই সময় ভগবান 
শ্রীগোপাল তাহাকে পূর্ব অঙ্গীকার শ্মরণ করাইব| অনুমতি করিযেন-_ 
*ক্রাঙ্গণ! আমি এই স্থান হইতে আর এক পদও অগ্রসর হইব ন। তুমি 
আমার আদেশ মত সেই বৃদ্ধ ও তাহার আত্মীর স্বনকে এই স্থানে 
আমার আগমন বার্তা জ্ঞাপন কর, তাহা হইলেই তোমার আশা! পুর্ণ 
হইবে ।* 

আচঙ্ঞাপ্রাণ্ডে ব্রাহ্মণ, তাহার আদেশ পালন করিলেন। তখন 
গ্রামবামীর! তাহার বাক্যে আশ্চর্য্যান্িত, এবং গ্রীতমনে সদলে এইস্থানে 
উপস্থিত হইয়া বথানিয়মে শ্রীগোপালের পুজার্চনা করিলেন এবং 
আপনাপন ক্রি মার্জন! করিয়! উক্ত ব্রাঙ্মণকে সেই বাকদত| কন্তাটী 
সম্পদান করাইয়! বৃদ্ধকে পূর্ব অঙ্গীকার হইতে মুক্ত করাইলেন। 

ভগবান শ্রীগোপালজীউ বৃন্দাবন হুইতে এইস্থানে সাক্ষীরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন বলিয়া,_-এই দেব এ ভীর্থে সাক্ষীগোপাল নামে খ্যাত 
হইগ্নাছেন। কথিত আছে--ভক্তিপূর্ববক এই প্রীমূর্তির দর্শন করিলে_ 
বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউর স্বরূপ দর্শন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই- 
রূপে 'সাক্ষীগোপালজীউর পধিত্র মূর্তি দর্শন করিঝ, এখান হইতে 
শ্রীরীজগন্নাথদেবন্ধীউর দর্শনের জ্ত প্রস্থত হইলাহাঁ 














রি 

সাঙ্ষীগোপাল ঠ্েশন হইতে শ্রীপ্ীজগন্ীথদেবজীউর শ্রীচরণ বনাম? 
করিতে ইচ্ছা করিলে, যাঁত্রীদিগকে' পুরী, নামক বিখ্যাত ষ্টেশনে 
অবতরণ করিতে হয়। কলিকাতা! হইতে: পুরী ৩১১ এবং সাক্ষী- 
গোপাল ষ্টেশন হইতে মাত্র ১১ মাইল দুরে অবস্থিত। পূর্বেই উল্লেখ 
হইয়াছে যে-_পুরী উড়িস্বাদেশের একটা জেল! মাত্র। ইহা সমুদ্র 
তীরের উপরিভাগে মস্তক উত্তোলন পূর্বক আপন শোভা বিস্তার 
করিয়া আছেঃ সুতরাং বলাই বাহুল্য যে এই স্থানটা স্বাস্থাগ্রদ। বনু 
ঘুসঘুসে জবাক্রান্ত ব্যক্তিরা ইহার তীরে বাস করিয়া উক্ত ব্যাধি হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। | 

পুরী সীদামধ্যে পুলিদ ষ্টেশন, বিচারালয়, পণাত্রব্য, গাড়ী, পান্ধী 
ও পদারীদিগের দোকান সকল বর্তমান থাকায়, এ দেশবাসীদিগকে 
কোন বিষে কোনরূপ অস্থবিধা ভোগ করিতে হয় ন। সরকার 
বাহাদ্বরের আদেশে এখানে পাচ আইন প্রবল থাকায় বিদেশা যাত্রীদিগকে 
সময় সময় অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয় অর্থাৎ রাস্তার নির্দিষ্ট স্থান 
ব্যতীত কেহ প্রশ্াব ব৷ অপরিষ্কার জল ত্যাগ করিলে, স্থানীয় চৌকী- 
দ্বারের! তাহাকে ধরিলেই কিছু না কিছু জরিমান! দিতে হয়। 

ভগবান জগমাথদেবের শ্রীমন্দিরটী ভারতের এক শিল্পনৈপুণোর 
দিগক্জাস্তারী বীবিন্তস্। ইহা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং চারিভাগে 
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বিভক্ত, যখ! )--ভোগমন্দির, জগমোহন, লাটমনির ও লীঠস্থান ব। 
রত্ববেদী। কথিত আছে এই রত্ববেদীটী লক্ষশালগ্রামশিলার উপর নির্মিত 
হইয়াছে । প্রীমন্দিরের তলদেশ হইতে অগ্রতাগ পধ্যস্ত সমস্তই প্রস্তর 
ঘার! নির্িত। ভারত বিখ্যাত ভগবানের এই শ্রীমন্দিরটা উচ্চতায় 
১২৬্হস্ত ব1১৮৯ফিট। ইতিপূর্বে আমি ভূবনেশবরের অত্যু্চ মন্দির দর্শনে 
মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, ইহার ভ্তায় উচ্চমন্নির ভারতবর্ষে 
আর দ্বিতীয় নাই, কিন্ত সেই ভৃবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চত| ১৬৫ ফিট 
মাত্া। এক্ষণে জগন্াথদেবের যে মন্দিয় দর্শন পাইলাম--উহার 
উচ্চতা ১৮৯ ফিট, সুতরাং এই উভর মন্থিরের উচ্চতা একত্রে হিয়ার 
করিয়। তুলনা করিলে জানিতে পার! যায় যে--তুবনেশ্বরের মন্দির 
অপেক্ষা পুরীর প্রীমন্দিরটী ২৪ ফিট অধিক উচ্চ। ইহার শিখরদেশে 
নীলচক্র নামে যে এক চক্র শোভা পাইতেছে--পুরীবাসী পাওাদিগের 
নিকট উপদেশ পাইলাম, সেই নীলচক্রটা অতিকম ওজনে পাঁচ মন, 
কিন্ত সমতলতৃমি হইতে উহ নিরীক্ষখ করিলে, ট্হার উচ্চতাহেত 
কিছুতেই ইহাকে এত অধিক ভার বলিয়া! বোধ হয় না। প্রবাদ-- 
ছর্কৃত্ত কামাপাহাড় এখানে অত্যাচার করিবার ময় এ নীলচক্রটা 
ভগ্ন করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগরানের 
মাহত্বগুপে তিনি কোনক্রমেই উহ! ক্কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই।. 
কথিত আছে ভগবান প্রীঃীগগন্পাথদেবের দারুমুর্তি, একবার ভক্তি- 
ভাবে রত্বদেবীর উপর দর্শন করিতে গারিলে--পূর্ণবরন্ নারায়ণের দশ 
'অবতারের দর্শন ফল প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এইছেতু কৰিকালে সকল 
ভীর্থের সার-্রীক্ষে্র এবং বকুল দেবের শ্রেঠ শ্রীীদগল্লাথদেব। 
অগ্যদদ্ধুর এই ভ্রীমন্দিরের চারিদিকে চারি ছার শোভ| ধাইতেছে। 
উত্তরদিষ্কেন ছারে”-ছুইটা হস্তিমূর্তি স্থাপিত থাকার, উহার নান হ্স্ত- 
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ছার হইয়াছে। দক্ষিণদিকের ছারে--ছুইটি মূর্তি থাকাতে, উহ 
অশ্বঘার নাষে খ্যাত হইয়াছে। পশ্চিম দ্বারটা খঞ্জবছ্ার নামে গ্রন্ধিদ্ধ! 
ুর্বঘারে-_ছুইটী লিংহূর্তি গ্রতিটিত হইয়াছে বলিয়া, এই সবার 
নিহদ্বার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সিংহঘার়-.অপরাপয্ন ভিনটা দার 
অপেক্ষা শিল্পকার্য্যে শোভিত এবং এই দ্বারটাই ভগবানের দর্শন পথের 
প্রধান পথয়পে অবস্থান করিতেছে। 

যিংহারের সম্মুখভাগে রেলিং ঘের! যে একটা চতুক্ষোণাকতি উচ্চ 
্বস্ত দেখিতে পাওয়! ষায়--উহার নাম অরুপত্তস। এই অগ্গশত্তস্তের। 
বৃলদেশটা চতুক্কোগ বিশিষ্ট খরনাইট প্রস্তরের, কিন্ত ইহার উপদ্বিভাগটী :. 
কষ গ্রন্তর নির্দিত আবার তাহার গাত্রে পলতোল। আছে-.স্বভটী 
উচ্চতায় অন্যুন ত্রিশ ফিট এবং পরিধি প্রীয় পাঁচ ফিট স্থান অধিকার 
করিয়া! আছে। আমর! মদলে পুরীতে উপস্থিত হইয়।' “গ্রীলক্মণ ঘুটেন 
নামক জনৈক পাগাকে তীর গদে মান্ত .করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই 
লক্ষণঘুটে গ্ুত সন ১৩৭ সাধে ন্বর্গারোহণ করাতে তাহার অরর্ভতমানে 
তদীয় পুত্র প্ীভগবতী ঘুটে সেই স্থান 'অধিকার করিয়াছেন! তীহান্ 
ঠিকান।--সিংছঘার গোঃ আঃ হরচতীনা, পুরী। এই নূতন পাগাটী 
তাহার পিতার স্ভায় মিষ্টভাষী এবং যাত্রীদিগের বিশেষ গর লইয় 
থাকেন। পাঠাঠাকুরের নিরট উপদেশ পারলাম যে--সর্ববপ্রথমে 
এই হুননর স্তস্টা কোনার্ক নামক সমুদ্রতীর্থ জগজিখ্যাত কুর্ধ্যদেবেক 
মন্দিরের পূর্বভাগে অবস্থিত ছিল, ফালক্রযে যেই প্রসিদ্ধ মনির 
সংস্কারাভাবে গ্রীহীন হইলে, স্থানীয় পাঁগার! পরামর্শ করিস! মাধারগরে 
ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইবার আন্ত -তথ। হইতে সারি 
করিয়াছেন । 

এই সিংহ্বায়েরই সন্বখভাগে বে প্রশস্ত পক! কাঁধ রাজ দেখিতে 
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পাওয়! যায়, উহ! বড়ধীড় ব্াস্ত! নামে খ্যাত। পুরী মীমার মধ্যে 
এরপ প্রশস্ত রাজপথ আর দ্বিতীয় নাই, আবার ইহার উদয় পার্থ 
স্থানীর দোকানী সকল আপনাপন দোকানগুলি সুসজ্জিত করাতে 
ইহার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছে । আষাঢ় মাসে ভগবানের রথ- 
যাত্রা উৎসবের সময় এই প্রশস্ত রাস্তার উপর সারি সারি তিনথানি 
স্বৃহৎ রথ পাশাপাশি সজ্জিত হইয়! শর) শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও ভদ্র! 
দেবীর জন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে । ইহ! হইতেই এই রাস্তা কিরূপ 
প্রশস্ত-_নুধীবৃন্দ তাহা অনুমান করুন। পুরী ষ্টেশন হইতে শ্রীমন্দিরের 
পরপ্রান্তে পৌছিতে ধাত্রীদ্দিগকে কমবেশ দেড় মাইল পিলগ্রিমেজ 
নামক রান্তার উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া তৎপরে বড়ঙ্গাড় নামক 
এই প্রধান পথে আদিতে হয়। এই প্রশস্ত প্রধান রাস্তাটা সিংহদ্বার 
হইতে বরাবর গুঞ্জবাটী পধ্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে । বলাবাহুল্য বড় 
ধ্লাড় নামক রাস্তাটা প্রস্তে কমবেশ এক শত ফিট। 

যাত্রীগণ এই দিংহদ্বারে প্রবেশ করিলেই সর্বপ্রথমে প্রাচীর 
গাত্রের নিয়দেশে এক প্রতিষিত জগন্নাৎমূর্তির দর্শন পাইয়৷ থাকেন-. 
সেই প্রতিষ্ঠিত পবিত্রমুর্তিটা এখানে “পতিতপাধনজীউ” নামে প্রসিদ্ধ। 
কধিত আছে সমাজছুাত ব্যক্তি এবং অহিন্দুগণ স্থানীয় নিয়মানুসারে 
শ্রীমন্দির মধ্যে প্রবেশাধিকার পান না। এই স্থানে ভক্তিপূর্ববক 
তাহার। ষথানিয়মে এ পতিতপাবনজীউকে দর্শন করিলে নিঃসন্দেহে 
রত্বদেবীর উপর প্রতিিত মূর্তিত্রয়ের দর্শন ফল প্রাপ্ত হইয়া অস্তিমে 
মোক্ষপদ লাত করিতে সক্ষম হন। 

দ্বারদেশে পতিতপাঁবনজীউর প্রতিষ্ঠা হইবার কারণ 

এই যে;_- 

পুরাকালে পুরীর জনৈক রাজ! চরিত্র দোষে মাজত হন। 
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পতিত জনের শ্রীমন্দির মধ্যে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা থাকায়,__তিনি 
পরকালের মুক্তির আশায় বহু অর্থ বায় সহকারে পণ্ডিতমওলীর 
ব্যবস্থামুযা়ী এইন্থানে সেই কলির একমাত্র ত্রাণকর্তা “জগন্লনাথদেবের* 
এই পবি্র মূর্তিটী প্রতিষ্ঠ! পূর্বক আপন পথ পরিস্কার করেন 
অধিকন্ত এই দিদ্ধান্তে উপনীত হুন যে_-যদি ধরায় আমার স্তাঁয় 
আর কোন অভাগ! বর্তমান থাকে, তাহা হইলে মে আমার প্রতিঠিত 
এই ভগবান পতিতপাবনজীউর পবিজ্র মূর্তিটী দর্শন করিয়া আপন 
মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে সক্ষম হইবে। 

তীর্ঘযাত্রীগণ সর্বপ্রথমে এই সিংহত্বারে ভগবান পতিতপাঁবনজীউর 
পবিত্র মূর্তি দর্শন করিয়া, তৎপরে দ্বাবিংশটা প্রশস্ত প্রস্তর-সোপান 
অতিক্রম করিলে--প্রথম, তোরণ পার হইয়া দ্বিতীয় তোরণে পৌছিতে 
পারিবেন ॥ যে ভূখণ্ডের উপর শ্রীমন্দিরটা নির্শিত্ত, উহাই নীলাচল 
পর্বত। নীলাচল পর্বতটী সমতলভূমি হইতে ২২ ফিট উচ্চ। এই 
উচ্চং২ ফিট স্থান অতিক্রম করিবার স্বিধার নিমিত্ত এখানে ২২টী 
সোপান প্রস্তুত হইয়াছে। বল! বাহুল্য এই ২২টী ধাপ অতিক্রষ 
করিতে না পারিলে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়] যায় না। নীলাচল 
নামক পর্বত অর্থাৎ শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্পণভূমি__দীর্ঘে ৬৬৫ ফিট এবং 
প্রস্থে ৬৪৪ ফিট। মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দিক “মেঘনাদ” নামক ২৪ 
ফিট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। 

দ্বিতীয় তোরণে জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য দর্শনে আনন্দে অধীর 
হইতে হয়, কেননা এখানে আনন্দনাড়, ও শুস্ক মহাপ্রাসাদের সারি 
সারি দোকান সকল শোভা! পাইতেছে, এই সকল দোকানীদিগের 
উড়ে বুলি এবং ভাবতঙ্গি দেখিলে কত আনন্দ এনুভব করিবেন তাঁহার 
ই়ত্বা নাই। পাঁণ্ডাঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম, সাধারণে এখানে 
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এই মহাপ্রসাদ বিক্রয় করিবার অধিকার পা লা, যাহারা বঃশাহুক্রদে 
ইহা! বিক্রয় করিতেছে, তাহারাই এই শুস্ক মহাগ্রসাদ বিক্রয় করিবার 
অধিকার পাইয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বিক্রয় অধিকার লাভের জন্য 
তাহাদিগকে পুরী রাজের নিকট বিস্তর অর্থ বায় করিয়! ছাড়পত্র লইতে 
হয়। এই দ্বিতীয় তোরণের পূর্বধারে-+আননাবাঁজার ও স্বানম্চ 
আপন শোঁত] বিস্তার করিয়! আছে। 

আনন্দ বাজার যেষন নামে শ্রবণ মধুর, দর্শনেও দেইরূপ-_ গ্রীতি- 
প্রদ। এই আনন্দ বাজারে ছোট বড় সকণ প্রকার "জাটুকেভোগ* 
গাওয়া ষা। এ তীর্থে অন্ন, ডাল, খেছারক্ন, বাঞ্জন প্রভৃতি সমস্ত 
ভোগই মহাপ্রদাদ নামে খ্যাত, অর্থাং যে সকল আহার্ধ্য সাঁমগ্রীতে 
লীত্ীজগয়াথ, বলতদ্র ও সুত্র দেবীর ভোগ হয়--সেই সমস্তই মহা, 
প্রসাদ নামে প্রসিদ্ধ! ঘে সকল পাত্রে এই মহাপ্রসাদ রন্ধন হইয! গ্রস্তত 
হয়,উহাই এ তীর্থে আটকে নামে বিখ্যাত। সাধারণতঃ এখানে দেখিতে 
গাওয়া ঘাক যেস্যে সকল ডাইল বা আনাজপত্র সং্ধে পক হইতে 
গারে, সেইরূপ দ্রব্যেই ভগবানের ভোগ্রের প্রসাদের ব্যঞ্চলরূপে 
র্যবহার হইয়! থাকে। স্থানীয় পাগাদের মতে আনু" 'মপরিত্, এই 
নিষিত ভগবানের ভোগে ইহা ব্যবহার হয় ন/। অড়হর ডাইনলাই--. 
এগ্ানকার সর্বাপেক্ষা সুস্বাছঃ 

গঙ্গাজল যেরূপ চগ্ডালম্পর্শে অপরিত্র হয় লা, এই মহাপ্রসাদও 
সেইন্ধপ কিছুতেই অপবিত্র হয় না॥ ইহা ক্রয় রিক্রয় উদ্ভয় বিষয়ে 
দোষ স্পর্শে না। কথিত আছে বহু দুরদেশ হইতে ইহা! শুস্কাবসথা 
আসিলেও শুদ্ধ অরথাং মহাগ্রসাদ যে অবস্থার নেখাঁনেই পাওয়া যায, 
উদ্ধচিতে সেই অবস্থায়ই উহা! গ্রহণ কর! উচিত। ই মাদার 
ভক্কিনহকারে ভক্ষণ করিলে, ভবগন্জাথ দেবের রুপা .দেহচ্গ জারতীনর 
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সী হইয়া! থাকে । এ তীর্ধে কোন ধাত্রীকে রন্ধন করিয়া 
বি. নাই, কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই দেখিতে পাওয়া যায় 
বীআ এক যত অধিক হউক লা কেন, ম] লক্ষ্মীর কৃপায় কখন 
কাহাকেও মহাপ্রসাদের জন্ত ভাবিতে হয় না। তাই আবার বলি... 
ধরামাঝে ইহার সমকক্ষ তীর্থ আর দ্বিতীয় নাই। ধন্ত জগগ্লাথদেব ! 
ধন্ঠ তোমার মাহাত্য !! 





যাত্রীগণ আনন্দ বাজারে উপস্থিত হইয়া মনের ন্ুখে এই মহাপ্রসাদ 
খরিৎ করিবার সময় দেখিতে পাইবেন__কত ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় কত হিন্গু 
বৈশ্ত ও শূত্রদিগের মুখে কিছু অর্থ লাভের আশায় সেই মহাপ্রসাদ তুণিয়া 
দিতেছেন এবং তাহাদের প্রদত্ত এই প্রসাদ আহলাদের সহিত ভক্ষণ করিতে 
ছেন। কেহ আপাতত করিবে,তাহাদের নিফট উপদেশ পাইবেন-_রাজ। 
ইন্তরদ্যয়ের প্রতি উগন্নাথদেব সদয় হইয়া বরদানে প্রস্তুত হইলে, তিনি 


তাহার নিকট এই প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন পপুরীতীর্ঘে আগত যাত্রীর 
যেন পরম্পর পরম্পরে বিদ্বেষ ভাব হৃদয় হইতে অপগারিত করিয়া 
এক মনে এক প্রাণে জাতিভেদ তুলিয়া! একের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ নির্বি- 
কারচিত্তে নহান্তে অপরের মুখে তুলিয়া! দিয় আপনার মহত্ব গ্রকাশ 
করিতে সক্ষম হয়।” রাজার প্রার্থনায় ভগবান তাহার আশা! পূর্ণ 
করিয়াছিলেন, তদবধি এ প্রথা এখানে বিলুপ্ত হয় নাই, কলিকালে 
-কথনও যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে এরূপ ধারণ! হয় ন7া। আবার 
তক্তচূড়ামণি রাজা ই্্রহায়ের আদেশে এই ক্ষেত্রীমা মধ্যে কোন 
যাত্রী রন্ধন করিতে অধিকার পান না। 


আনন্দ বাজারের পুর্ববধারে *্নানমঞ্চ* নাদে যে একটা উচ্চ বাধান 
' বেদীর দর্শন পাওয়া যাঁয়। শ্নানধাআর নির্দিষ্ট মমযবে--রদববেদী হইতে 
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যথানিয়মে ত্রিমূর্তিকে এই স্থানে আনয়ন পূর্বক অতি 3817 
উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

এইস্থানে একটা কথা বলিঘার আছে--ঘাত্রিগণ ! যখন এখানকার 
শ্ীঘন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবেন, তখন কর্তব্যবোধে চামড়ার মণিব্যাগ, 
হাড়ের বাটের ছুরি প্রতৃত্তি অম্পৃশ দ্রব্যগুলি নিকটে থাকিলে 
উহা! বাহিরে রাখিয়া যাইবেন, কারণ স্থানীয় নিয্মান্সারে এইরূপ 
অন্পৃশ দ্রব্য, কোন পাও, ফোন যাত্রীর নিকট দেখিতে পাইলে, 
সেই দ্রব্য স্পর্শে দেবতার ভোগ পর্য্স্ত অন্পৃশ্ঠ হইল বিবেচন। করিয়। 
তাহার লাচ্ছনা! ভোগ করিয়া! থাকেন। 

দ্বিতীয় তোরণের পর ভোগ মন্দিরে উপস্থিত হওয়া! যায়। এই 
ভোগ মন্দিরেই ভগবানের যথানিয্বমে তোগ হইয়! থাকে । ঘে সকল 
ভোগ--তক্তগণ দ্বার প্রদত্ত হয়, সেই আট্কিয়! ভোগ এই মন্দির 
মধ্যেই হইয়! থাকে, আর পুরীরাজ প্রদত্ত যে ভোগ দেওয়! হয় উহ! 
মন্দির মধ্যেই সম্পন্ন হয়। ভোগমন্দিরের ছুই ধারে ছুইটা দ্বার আছে। 
সেই দ্বার ছটা মদাসর্ধদা বন্ধ থাকে, কারণ সহসা! কোন যাত্রী ইহার 
মধ্যে প্রবেশ করিলে উক্ত তোগ নষ্ট হইয়া যায়। 

ভোগমন্দিরের নানাবিধ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আমর! 
সদলে গরুড়ন্তস্ত নামক ফটক দিয়া বরাবর রত্ববেদী দর্শন করিবার 
অভিলাষে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এইরূপে এক স্ুবৃহৎ ফটকে প্রবেশ 
করিবামাত্র তাহার সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি প্রশস্ত স্তম্ত দেখিতে পাই- 
লাম--উহাই গরুড়্তস্ত নামে থ্যাত। এই বিশাল স্তস্তের উপরিভাগে-_. 
নারায়ণ বাহন “গরুড়*একমনে একপ্রাণে তাহার শ্রীচরণ ধ্যান করিতে 
ছেন। এ মূর্তি ঘিনিই দেখিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। 
ভক্তগণ প্রতি দন্ধ্যার সময় বথানিয়মে এই স্তস্তের পর প্রান্তে 
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মরার জঞঞঞজজালাইয! আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া 
াকেলছী | 
গরুড়ন্তস্তের পরই নাটমন্দির আপন শোভা বিস্তার করিয়! আছে। 
এই নাটমন্দিরের দেওয়ালে নানাপ্রকার চিত্র সকল অঙ্কিত থাকায় 
ইহা এক অপূর্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে। তাহার পর অংশর 
পিও, অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট স্থানেই যথাসময়ে যথানিয়মে মূর্তিত্রয়ের 
অঙ্গরাগ হইয়া থাকে। নাটমন্দিরের শেষসীমায়, যথায় কাঠের 
রেলিং ঘেরা! আছে, ভক্তগণ--আপনাপন পাপ্ডার সাহায্যে দেই স্থান 
হইতে ধুলাপায়ে ভগবানের ঝাঁকি দর্শন পাইয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া 
থাকেন। 

এই রেলিং ঘেরা স্থান হইত্তে রত্ববেদী বহুদূরে অবস্থিত এবং 
অন্ধকারময়, কেবলমাত্র একটা হ্ববৃহৎ প্রজ্বলিত প্রদীপের আলোক 
থাকায়, তখন মূর্তিগুলির ভালরূপ দর্শন ঘটে না, কিন্তু রাত্রিকালে 
রত্ববেদীর চারিধারে সমস্ত আলোকমাল! যখন প্রজ্জলিত হয়, তখন 
সেই পবিত্র মূর্তিগুলির সুচাক্ষরূপে দর্শনলাভ হইয়া থাকে । 

পাণ্ডার উপদেশ মত আমরা সদলে ধূলাপায়ে প্রথমে এই পলেলিং 
ঘেরা স্থান হইতে ভগবানের দর্শন করিবার সময় দেখিলাম--আমাদের 
স্তায় আরও কতজন. এইস্থানে হাটু গাড়িয়া পাপ হইতে মুক্তি পাইবার 
আশায় “জয় গগবন্ধু” ! ম্বরে যুক্তকরে তাহার স্তব করিতেছেন। বল! 
বাহুল্য এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সকলেরই মনোমধ্যে কি 
এক অনির্বচনীয় পাঁবত্র ভাবের উদয় হয়, উহ! লেখনীর দ্বার! ব্যক্ত 
কর! যায় না। এইরূপে প্রথম দিনে ভগবানের ঝাকি দর্শন লাতে 
পথভ্রমণের, যাবতীয় কষ্টের অবণান করিয়। বিশ্রামের জন্ত বাঁসাবাটাতে 
বাতা করিলাম। 


$5 তীথ-ভ্রমণ কাহিনী । 


পরদিবস যথাসময়ে প্লান আহক সমাপনা&৯ 0০১০০ 
পরিধান করিস! পাগার সাহায্যে রঙ্জুবেদীয় উপনজেক 
ক্রিয়া যেকত আনদ্দ অনুভব করিলাম, উহা! লেখনায় দ্বার! ব্যক্ত 
কর! অসাধ্য। যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া কত অর্থব্যয়, কত 
কষ্ট সহ করিয়া করুণাময়ের কৃপায়-সংলারেক্ষ কত বি ওমাডা 
ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তজ্জন্ত তাহার শ্রীচরণে রৃতজ্ঞত। 
প্রকাশ করিয়া মহাত্রত উদঘাপন করিলাম, এবং মনে মনে ভাবিলাম 
পূর্বজন্মের তপস্তা ব। পুণ্যবলে আজ সাক্ষাৎ কলির একমাত্র ত্রাণকর্ত। 
জগরাথমেবের দারুমুর্তি দর্শন পাইলাম। এখানে যাহার যেরূপ অভিলাষ 
তিনি দেইরূপই মানত করিতে থাকেন, আমি আর কি মানত করিব-- 
কেবল গ্রাণ ভরিয়া সেই দেবমুর্তিগুণি দর্শন করিতে করিতে প্রার্থন। 
করিলাম, "ভগবান ! যেন শ্রীচরণে সদাসর্বদা স্মতি থাকে ।” 

অনেকেই জগন্নাথ দেবের পবিত্র বিরাট মুত্তির দর্শন করিয়| 
থাকেন, কিন্ত কখন কি কেহ এমুর্ডির ভাব হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ? 
এ দেবের কৃষ্ণবর্ণ বিশাব বদনথানি নীল্লাকাশের সহিত তুলব! হয়, 
তাহার গোল গোল লমুজ্জব চক্ষদবয়, কর্ণহীন মুখর, আবার অঙ্গুলী 
বিহীন অবস্থায় বাহুদাতর রাখিয়া! অবস্থান করিতেছেন, অবয়বের মধ্যে 
প্রকাণ্ড উদর ভিন্ন শ্রীচরণ দর্শন পাইবার উপায় নাই। ইহাতেই 
প্রকাশ পাইতেছে--বহু তগপগ্তার ফলে যে চরণ দর্শন লাভ হয়, সেই 
পাদপত্স দর্শন কি গহব্বদাধ্য ! ভগবানের চরণ দর্শন পাইবামাত্র প্রানী 
'ঘে--উদ্ধার হইবে, তখন তাহার কর্মফল কে ভোগ করিরে? এই কারণে 
তিনি উহা নুকাইন্া রাখিয়াছেন। পূর্ণবন্ধ দারুরূপ জগন্নাথ দেব, 
'ফলিকালে শ্বেচ্ছায় ধরায় এই মূক্তিতে অবতীর্ণ হইয়া! অবোধ মানবদিগকে 
উপদেশ দিতেছেন-_-“তোমর! দিবারাত্র যাঁহা কিছু করিতেছ, চজ 
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ট .কুঁগিতে তত্সমুদয়ই আমি দেখিতে পাইতেছি। 
... 82777 তিনি বলিতেছেন_-আমি মন্ুয্যদিগকে 
| নংলনরন 5০ বিশিষ্ট স্থজন করিয়াছি, উহাদের 
স্বার তাহার আপনাঁপন কাধ্য উদ্ধার করিয়! লয়। আমার হস্তের 
অঙ্থুলী না থাকায়, আমার দ্বারা তোমাদের কোন কাব্য হইবে নাঃ 
ঘে বাক্তি যেরূপ কায করিবে, সে সেই বূপই ফলভোগ করিবে অর্থাৎ 
পুণ্য কম্মকর-_পুন্যের ফল পাইবে, পাপকাধ্যকর-পাঁপের প্রতিফল 
পাইবে। কর্ণ না থাকার কারণ এই যে, তিনি পাপীদিগের-_পাপ 
ভোগের ক্রন্দন শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুক। ভববানের দাকুমুণ্তির 
প্রকাও উদর প্রকাশ করিতেছে-আমার উদর মধ্যেই জগত্বরন্দাও্কে 
স্থান দিয়াছি। ইতিপুব্রে অর্থাৎ দ্বাপরযুগে গোকুন নগরে শরকুষ্ণরূপে 
অবতীর্ণ হইয়া আমি আমার ক্ষুদ্র মুখ মধ্যে যশোদা দেবীকে ব্রহ্মা 
দর্শন করাইয়াছিলাম আর এক্ষণে সেই ত্রহ্গাওকে যদি কেহ দর্শন 
করিতে ইচ্ছা কর, তাহ! হইলে আমার উদর মধ্যেই দেখিতে পাইবে। 
পাপ-পুণ্য ভোগ্বকারী হিন্দু নরনারীদিগকে শিক্ষা! দিবার নিমিত্ত 
তিনি রত্ববেদীর উপর এইরূপ মূত্তিতে অবস্থান করিতেছেন। 
মায়াময়ের প্রধান মারা “আমার* এই আমার নামক মহামায়ায় 
জীবমাত্রেই সমাচ্ছয়। প্রমাণস্বরূপ দেখুন--আমার ধন, আমার পুত্র, 
আমার কন্তা, যে আমার শব্দের তুলন1 নাই, কিন্ত “আমি যে কাহার” 
সেবিষয় কি একবার কেহ চিন্তা করিতেছেন? 
কলীপাবন মহাত্স। শ্রীরামকুষ্ণদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন, মানুষের 
“আমার ও আমি” ক্ষুদ্র হইয়াও প্রবণ শক্তিশানী--ইহাদের কবল 
হইতে পরিভ্রাণ পাইতে হইলে, পরের সঙ্গে আপনার বিনিময় করিতে 
হয়। "আমরা তাহা পারি নাই ঝলিয়াই এই ক্ষুদ্র “আমার ও আমি” 


ডু 
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লইয়া! অভিমানের সঙ্গে মদ্ধি স্থাপন 
আমাদের চতুর্দিকে এত চরম অনর্থের স্থষ্টি - দ্ধিময় 
জগতে--পরম দারিদ্র ভোগ করিয়৷ আমরা পদেস্পর্গীহ্ব বিড়দ্বিত। 
এই সর্বনাশকর আমারত্বের বা আমিত্বের অহঙ্কার বিসঙ্ন না দিতে 
সক্ষম হইলে কেহই কথন স্থঘী হইতে সক্ষম হয় ন1। সেযাহা হউক, 
গাগ্ডার উপদেশ মত এই রত্বপেদীটা তিনবার প্রদক্ষিণ করিবার সময় 
কলির একমাত্র ত্রাণকর্তা “অগ্লাথ* দেবের নিকট কায়মনচিত্তে 
অভিলধিত মানত প্রার্থন! পুর্বক যখন সহ্যাত্রীদিগের ঠেলায় 
অস্থির হুইয়! বাহিরে আমিতে বাধ্য হইলাম, তখন সাধ্যমত এই সকল 
দাকব্দ্ধরূপ মুর্তিগুলির পুরঃপুনঃ দর্শন করিতে লাগিলাম-কেনন। 
এ রূপের তুলনা নাই_-এ দর্শনভূওা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। 

রত্ুবেদীটা দীর্ঘে ১৬ ফিট এবং উদ্ধে ৪ ফিট, ইহার উপর পূর্বমুখে 
মারি সারি মূর্ভিতয় স্থাপিত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে- দর্শন, তৎপরে 
জগনাথ, তাহার পর স্থুতদ্রা, সর্বশেষে বলভদ্রদেবের মূর্তি বিরাজমান । 
এই রত্ববেদীর বহি্ভাগ্ে শ্রীন্ীগৌরাঙ্গজজীউর চরণ পাদুকা, শয্যা, 
কমুগুলু ও নানাবিধ পবিত্র চিহ্ৃগুলি স্থানীয় পৃজারীরা যাত্রীদিগকে 
দর্শন করাইয়া--তিনি যে নান! তীর্থ পর্যটন পূর্বক শেষে এই স্থানে 
জগবন্ধুর গ্রাঅঙ্গে মিলিত হইয়াছেন, উহাই প্রমাণ করাইয়৷ থাকেন। 

প্রত্যহ চারিবার এখানে যথানিয়মে জগন্নাথদেবজীউর ভোগ হইয়! 
থাকে । প্রথম ভোগের নাম--বাল্যভোগ। দ্বিতীয় ভোগের নাম-- 
খেচরাম্ন ভোগ । তৃতীয় তোগের নাম--সঞাঁধুপা এবং চতুর্থ ভোগটী-__ 
বডশূঙ্গার নামে খ্যাত। 

প্রাতঃকালে যঘানিযমে দুন্দুপ্িধবনি করিয়। দেবতাকে নিজ্্া হইতে 
উঠান হয়/ তৎপরে দন্তধাবন জন্ত দণ্ডকাঠি দেওয়া হয়, তাহার পর 
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চির প্রথাগুসারে বিগ্রহমূর্তিদিগকে চন্দনাদি লেপন সহকারে বস্ত্র পরান 
হইয়া থাকে। উপরোক্ত নিয়মগুলি সমাপ্ত হইলে-_সর্বপ্রথমে বাল্য 
ভোগ, তাহার পর দ্বিতীয় ভোগ হয়। এই দ্বিতীয় ভোগের সময়-- 
অন্ন বাঞ্জনাদির সহিত পৃথক থিচুরীভোগ দেওয়া হইয়। থাকে, এই 
নিমিত্ত দ্বিতীয় ভোগটা-_খেচবাম্ন ভোগ নামে খ্যাত। উপরোক্ত 
ৃী নিয়মগুপি বথাদময় যথানিয়মে পাপন হইলে পর, দেবতার আরতি 
হুইয়া বিশ্রামের জন্ত মন্দির দ্বার বন্ধ হইয়৷ থাকে । এইকপে অপরাহ্ন 

চারি ঘটক! পর্যান্ত বিশ্রামের পর আবার অতি সমারোহে “বৈকাগ- 
ভোগ” হইয়া থাকে । বৈকাল তভোগে- খাজা, গজ1, দধি, পরান 
(পাস্তভাত) প্রভৃতি মংযোগে ভোগ হইয়া থাকে। 

এই স্থানে একটা কথ! বলিবার আছে--কি মধ্যাহ্ন ভোগ, কি 
শৃঙ্গার ভোগ, এই উভয় ভোগের সময় চিরপ্রথান্থসারে গ্কালীর় নটার! 
নৃত্যগীত সহকারে দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে থাকে, তৎপরে 
পাগ্ডাগণও চামর ব্যজন করিতে করিতে সুমধুর স্বরে জগবন্ধুর স্তবগুণ 
এবং] স্বৃহৎ কাসরধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে। ইহা 
এক অপূর্ব দৃস্ত !! 

রাত্রিকালে দেবতার যে শেষ ভোগ হইয়া আরতি হয়-উহাই 
শৃঙ্গার ভোগ, আর যে আরতি হয়, তাহাই শুঙ্গার বেশ নামে কথিত। 
শৃঙ্গারবেশকালে মূর্তিত্রম়কে বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত করাইয়া! নানা- 
প্রকার আহাব্য সামগ্রীতে ভোগ প্রদান হইয়া থাকে। এ তীর্থে 
আদদিয়া ধিনি ভগবানের শৃঙ্গারবেশ দর্শন ন! করিয়াছেন, তাহার সকল 
অর্থই বাজে খরচ.হইয়াছে বলিতে হইবে। 

পুরীতীর্থের আনন্দ বাঞ্জারে-যে দকল আটকে ভোগের বর্ণ ময়ল! 
ও মোটা চাউলে গ্রস্ত হ, উহাই অগন্াথ দেবের ভোগ, আর যে সকল 
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ভোগ সাদা ধপ্ধপে ও সক চাউলের মিতা বলভদ্রদেবের ভোগ 
বণিয়া জানিবেন, শুভদ্রাদেবীর ভোগও ঠিক বলরামের ভোগের স্তায় 
সুশ্রী। 

রত্ববেদী দশশনের পর আমর] পাণডার সহিত সদলে পশ্চিম দ্বার দিয়া 
অক্ষয় বটবৃক্ষ তলে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলাম--অনেক বন্ধ্যানারী 
ক্ষল পতনের আশায় হার তলে আপনাপন অঞ্চল বিস্তার করিয়!] 
অপেক্ষা করিতেছেন। কথিত আছে যাহার অঞ্চলে এই বৃক্ষ হইতে 
ফগ পতিত হহবে-স্থানমাহাত্বা গুণে তিনি পুত্র লাভ, যাহার অঞ্চলে 
ফলিকা (কুশী) পতিত হইবে-তিনি কন্ারত্র লাভ করিবেন, কিন্ত 
বাহার অদৃষ্ঠ অতান্ত মন্দ, তিনি এই ছুয়ের মধ্যে কোনটাই প্রাপ্ত 
হইবেন না। 

বাহির প্রাঙ্গণ হইতে শ্ীমন্দিবের দৃপ্ত অতি উত্তমরূপে দশন পাওয়। 
বায়। পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে এই মনির ভারতের শিল্পনৈপুণ্যের 
এক দিগন্তবিস্তারী কীর্তিন্তস্ভ॥ ইহার বিশেষত্ব এই যে--বিশ্বকর্ধী 
এই শ্রীমন্দিরটা এন্ধপ প্রণালীতে নিশ্মাণ করিয়াছেন যে, মন্দিরের 
ছায়া ইহার গাত্র মধ্যেই পতিত হয়, অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়! 
যায় না। মন্দিরের পূর্বদিকে অর্থাৎ পশ্চা্ভাগের নিয়দেশে একাদশী 
দেবী একমনে শ্রীপ্রীজগন্লাথদেবের স্তব করিতেছেন। এ ক্ষেত্রে ভক্তি 
পূর্বক এই দ্বেধীকে দর্শন করিলেই জগবস্ধুর কৃপায় একাদ্ণী নামক 
মহাব্রতের সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়॥। এই কারণে এ তীর্থে 
একাদশীর উপবাস নাই। 

মন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণদিকের উপরিভাগে উত্তমরূপে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলে, অনেকগুলি বৃহদাকার অশ্লীল মুর্তি দেখিতে পাওয়া, 
খায় ও এত্ছিনস বিস্তর দেবদেবী ও সাঁধু সন্ন্যাসীদিগের প্রতিমর্তির দশন 
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পাওয়া য যায়। এই পুণ্যময় পবিত্র স্থানে মন্দির গাত্রে এরূপ অন্লীগ মূর্তি 
গুলি স্থাপিত দেখিয়। আশ্চর্ধযান্িত হইলাম এবং পাগাঠাকুরকে ইহার 
বিষয় জিজ্ঞানা! করাতে যে উপদেশ পাইলান উহাতেই স্তস্তিত হইলাম। 
আমাদিগকে আশ্চান্বিত দেখিয! তিন স্বেচ্ছায় উপদেশ দিলেন_ 
“শ্ষ্যিগণ ! অধীর হইওনা, শ্রামন্দিরের ঘহিত এই জগৎনংসারের 
সমন্তই সংঅ্বব দেখিতে পাইবে,তাই--এ মন্দির গাত্রে কতকগুলি অশ্ীল, 
কতকগুলি ভগবানের অবতার ও কতকগুলি সাধুপন্না'মী ও খষি মূর্তির 
দশন পাওয়। ঘায়। 

সাধু সংস। ব্যতীত ভগবানের দর্শন পাওয়া বায় না। সংসার 
মাঝে জগৎ অইার-স্থট্রিলীলা সমস্তই বর্তমান। স্ত্রী পুরুষের 
ংযোণ ভিন্ন মানবদিগের কৃষ্টি হয় না, তজ্জন্যই মন্দির গাতে 
অশ্লীল নংযোগ চিত্র দেখিতে পাইতেছেন। এইরূপ আবার দাধু 
সন্নযানীর যাতায়াত ভিন্ন সংসারের উন্নতি সাধন হম্ব না, এই জন্ত 
ইহাতে সাধু সন্যাসীদিগের মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে । জগৎপাত। 
জগদ্ধীশ্বরকে সময় ময় দুষ্টদ্রিগকে দমন করিবার জন্ত অবতাররূপে ধরায় 
অবতীর্ণ হইত্রে হয়, সেই কারণ মন্দির গাত্রে--তাহার অবতার মুক্তি 
যথা )_-বামন, নরসিংহ, শ্রীরামলক্মণ ও শ্রীকু্ণ প্রস্থতির দশন 
পাইতেছেন । 

মী বাহার সুস্বাদুভক্ষ্য ভোজন করেন না, বা দৈবাৎ 
ভোজন করেন, যাহার! ভ্' লোকের সহিত সহবাপ দূরের কথা তাহাদের 
মুখ পর্যন্ত দর্শন করেন না, যাহার! গৃহীর নিকট হইতে-_বাঞ্ছিত ও 
ভক্ষ্যবস্ত প্রার্থনা করেন না, অর্থাৎ যাহার! ব্রতী-_তাহারাই সন্ক্যাসী। 
এইরূপ আবার খধি শব্দের অর্থ_মন্ত্রষ্টী। বেদমন্্ রঙ্জার মুখ 
নিঃস্ছুত হইয়া ধাহাদের হয়ে অবত্তরণ করিজাছিল, তাহারাই খাৰ 
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নামে খাত ।॥ যন্ত্রের অন্তভূতি সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন-_-খধিত্বের এক- 
মাত্র নিদান। ফলকথ'_ শ্রীমন্দিরটা তক্ত এবং অতক্ত উভয়েরই 
পরীক্ষাস্থল ! যে ব্যক্তি ভক্তিপুর্ণ হৃদয়ে একবার মাত্র ভগবানের 
দারুমূত্তি দর্শন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ 
পাইয়া অস্তে বৈকুঠে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। দিনাস্তে এখানে কত 
লোক জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়। উদ্ধার হইতেছে, তাহার ইয়তা। 
নাই, কিন্তু এ সকল দর্শকদিগের মধ্যে কে ভক্ত এবং কে অভক্ত উহা! 
পরীক্ষার নিমিত্বই এই সকল কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল চিত্রমূর্তি অঙ্কিত কর! 
হইয়াছে । শ্রীমূর্তি দর্শনের পূর্বে যে কেহ এই সকপ চিত্র দেখিয়! 
দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধ। প্রকাশ করেন তিনি পুণ্যের পরিবর্তে কেবল 
পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ভক্তিপূর্ণ হদয়ে কিছুতেই তিনি 
প্রামৃত্তি দর্শন করিতে পারেন না। এই নিধিত্ত যাত্রীগণ আমাদের 
নিকট আদিলেই সব্বাগ্রে আমর! দারুমূণ্ির দর্শন করাইয়া তৎপরে 
তাহাদিগকে এখানকার অপরাপর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া! থাকি। 
কেনন1__ইন্দ্রির় দমন করিতে পারিলেই চিত্তে আগপনাপনি প্রসন্নত। 
লাভ হয়, তদ্থার৷ ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে, 
ইন্দিয়ের বিষয় প্রথমে চিন্তা করিতে করিতে আসক্তি জন্মে--আসক্তি 
হইতে কামনার উৎপত্তি হয়; সেই কামনা হইতে যদি কেহ সিদ্ধির 
ব্যাঘাত করে, তবে ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হইতে সন্দেহ হয়, সন্দেহ 
হইতে স্মৃতিভ্রংশ হয় আবার সেই স্মতিত্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধি 
নাশের ফলে মানবের বিনাশ হইয়। থাকে। 

দ্রেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ ! এই ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা 
মন শ্রেষ্ট, আবার মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, ধিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা! 
শে, তিনিই আত্মা! মেবাক্তি এই আাম্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, 
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তিনি বাগ দ্বেষ বজ্জিত খাত্মবনীভূত, অর্থাৎ তিনিই ইন্জরিয়গণ থার 
বিষয়ৌপভোগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়; আত্মপ্রসাদ 
থাকিলে মকল ছুঃখ বিনষ্ট হয। প্রদন্নাযার বুদ্ধি নিশ্চল হইয়) 
থাকে। 
মন-__মানব দেহের দশ ইন্রিয়পক্তির কর্তী। মনের আবার দুই 
ংশ) যেটা বাহিরের ইন্দ্িয়ের সহিত যুক্ত--সেটার নাম কামনা। 
এই কামনার নিবাস বাহিরে, স্ৃতরাং ইন্ছরিয়ের দ্বাগায় ইন্দ্রিয়ের দেহস্থ 
তাবৎ শক্তিকেই দোহন করিয়া বাহিরে আনয়ন করিয়। থাকে, এবং 
শেষে শক্তিকে পর্য্যন্ত হরণ করিয়া থাকে, কারণ ইহাই ইহার কর্তব্য 
কার্য । এইরূপ আবার কামনা-_বক্ষান্তের তাবৎ বন্ত লাত করিলেও 
তাহার আশ! কিছুতেই মিটে না।” 
শিম্য-_ঘে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যাহাকে গুরু পদে মত করিয়া 
তাহার শাদনাবীনে থাকেন, তিনিই শিষ্ঠ নামে কথিত । 
পুরীধামের এই মন্দির প্রাণের চতু্দিকেই নানা দেবদেবীর দেবালয়ু 
প্রতিষ্ঠিত আছে। এতীর্থে যে কোন দেবতার দর্শন লা হয়, তৎ- 
সমুদয়ই কৃষ্ণবর্ণ, অর্থাৎ কালিকাদেবী মূর্তির বর্ণ_কুঞ্চ আর সরস্বতী 
দেবী মূর্ভিও কষ্কবর্ণ। বিফুচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর নাভিদেশ এখানে পতিত 
হওয়ায়_ জগজ্জননী বিমলা নামে খ্যাত হইয়া প্রসন্ন মনে 'এগবাপ 
জগন্নাথ দেবের রহিত অবস্থান পুর্বক পুরী পবিত্র করিতেছেন । 
যাত্রীগণ -কর্তব্য বোধে এখানকার এহ বিমণ! দেবীর ষথানিয়মে 
পৃজার্চন। করিতে অবহেল! করিবেন না। পাঠকবর্ণের প্রাতির নিমিত্ত 
প্রীমন্দিরদহ নাট, ভোগমন্দির ও জগমোহনের একখনি ত্র প্রণও 
হইল। 
পাণ্ডার ধাহায্যে মামরা মাধামত মন্দিব প্রাঙ্গণের 
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সকল দণ 'নান্তে যথাসময়ে রোহিনীকু'গ উপস্থিত হইলাম। এই 
রোহিনক্ঞ্ডে ভূষপ্তিকাকের প্রতিসুত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
ভূব্ডিকাকই ব্রন্ধার নিট রাড ইগ্রছ্ায়ের পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়াছিল; এই কারণে বিদ্ভাপতির অনুরোধে রাঁজা ইন্দ্র কর্তৃক 
এখানে এই কুণ্ড ও জ+কমূর্তিটা স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে 
এই কাকই নীলাচলের রোহিণীকুণ্ডে স্নান করিয়া চতুতূজ হইল 
দেখিয়, ব্রাহ্মণ বিগ্বাপতিও ইহাতে ক্নান করিবার অভিলাষ করিয়- 
ছিলেন, তখন এই কাক তাহাকে উপদেশ দিয় নিবৃত্ত করিয়াছিল। 
এ বিবযন পরে একটী উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে। 

রোহিণীকুণ্ডের দর্শনাস্তে আমরা সদলে উত্তর দ্বার দিয়া বাস! 
বাটাতে নিঙ্ছরান্ত হইবার সময় পথিমধ্যে একস্থানে পাতালপুরীর সন্ধান 
পাইয়! তথায় গমন করিলাম এবং বৈষ্বচুড়ামণি বলিরাজের পাতাল 
পুরীতে ভাহার দর্শন করিয়া! জীবন সার্থক বোধ করিলান $ তৎপরে এই 
উত্তর দ্বারের সোপান এ্রেণীর উপরিভাগে বৈকুগঠপুরীর শোভ। দর্শন 
পুর্রক বিশ্রামের জন্ত বাসাবাটাতে গমন করিলাম। যাত্রীগণ--আপনাপন 
পাণ্ডার উপদেশ মত এই বৈকুগ্ঠপুরীতে নিশ্চিন্ত মনে আটকে বন্ধন 
করিয়া থাকেন। আবার এই স্থানেই শ্নানোৎ্সবের পর শ্রীমূর্তিত্রয়ের 
নবযৌবন উৎসব অর্থাৎ শ্রীমূর্তিগুলি বিচিত্রিত হইয়া থাকে । বৈকুষ্ঠ- 
পুরার পশ্চিমদিকন্থ চত্বরে বিগ্রহদেবের কলেবর যথানিয়মে গ্রস্ত 
হইয়া থাকে। এই সমস্ত পবিজ্র স্থান একে একে দর্শন শেব করিয়া 
যখন উত্তর দ্বার দিয়! বাহির হইলাম, তখন এই দ্বারের উপরিভাগে 
বাছুর কুলের বাসা ও তাহাদের কিচিরমিচির শবে ইতস্ততঃ বিচরণ করা 
দেখিয়া আহলাদিত হইলাম । 

পুশ্াদাম শ্ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাঞীগণ বর্তব্যবোধে নীলচক্রের 
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উপর ধ্বজ! বন্ধন করিয়া আপনাদ্িগকে চরিতার্থ মনে করিয়। থাকেন। 
ইহার প্রধান কারণ এই যে--পিতৃপুরুষগগ সদাসর্বদা! দেবস্থানে প্রার্থনা 
করেন, আমার বংশে কেহ যেন এই পুণ্যধামে আসিয়া নীলচক্রের 
উপর ধ্বজ! প্রদান করিয়া-কূলকে গৌরবান্বিত্ব করে। নীলচক্রে 
যথানিয়মে একটা ধ্বজ। দিতে হইলে ন্যুনকল্লে /৫ আন! খরচ লাগে। 

প্রতি একাদশী তিথিতে--এখানকার এই শ্রীমন্দিরের শিখরদেশে 
স্বর্গীয় রাজ! ইন্দরদ্যুয়ের আত্মার মঙ্গল কামনায় অগ্ভাপি তাহার বংশ- 
ধরেরা৷ একটী করিয়া বাতি (রংমশাল) প্রজ্বলিত করিয়া থাকেন। 
সেই বাতিদানের সময়-যে ব্যক্তি মমতলভূমি হইতে সর্বসমক্ষে 
প্রীমনিরের পার্খশদেশ বাহিয্না লৌহশিকল সাহায্যে ইহার শিখরদেশে 
উঠেন এবং বারশ্বার “জয় মহারাজ ইন্্রছ্যয়কী জয়” শবে চতুর্দিক 
প্রতিধ্বনিত করিতে থাকেন, তাহার সাহসকে তখন কেহ প্রশংসা না 
করিয়া থাকিতে পারিবেন না। 

এক্ষেত্রে এক শ্রীমন্দির ব্যতীত যেখানে যত দেবালয় ও শিবলিঙ্গ 
মূর্তির দর্শন পাওয়। যায়, সে সমস্তগুলি সদর রাস্তা হইতে বহু নিম্নে 
অন্ধকার মধ্যে প্রতিঠঠিত দেখা যায়। 


একাদশী বৃত্তান্ত । 


শান্ত! নামে এক বিধবা বিপ্রকন্তা' কায়মনচিত্তে সদাসর্বদ শ্রীশ্রী 
জগন্নাথ দেবের দাকুত্রুদ্রমূর্তির দর্শন বাসন! করিতেন। একদা! ভগ- 
বানের রথযাত্রা উৎ্মবের পূর্বে সেই বিপ্রকন্তার রথোপরি বামনবপ মূর্তি 
দর্শন বাসন! বলবতী হইলে--তিনি সংমারমায়া। চ্ছন্ন করিয়া একাকিনী 
পদত্রজে শ্রীশ্রীজগন্নীথ দেবেরই শ্রচরণ ধ্যান করিতে করিতে বাটা 
হইতে বহির্গত হইলেন এবং যথাক্রমে বহুদুর-পুরীধামে নির্বিদ্বে 


৭৯০ তীর্ভ্রমণ কাহিনী । 


উপস্থিত হইয়া রথোপরি সেই “বামন দারুরুদ্ররক্ম* মূর্তি দর্শন করিয়। 
বছ দ্বিবসের আশা! পূর্ণ করিলেন। 

রথযাত্র! উৎসবের পর শয়ন একাদশী তিথিতে তিনি নিরঘু 
উপবাস পূর্বক ব্রত পালন করিবার সময় এই ক্ষেত্রসীমার একস্থানে 
ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া স্বীয় বন্ত্রাঞ্চল বিস্তার পূর্বক তদোপরি 
শয়ন করিলেন। অন্তর্যাামী ভগবান ইহা অন্তরে অবগত হইয়] মনে 
মনে চিন্তা করিলেন যে--এই পুণাক্ষেত্রে বিপ্রকন্তা আমারই ভক্ত 
হইয়া পুণ্য উপার্জন কারণ কতই না কষ্ট সহ করিতেছে। ভক্তের 
ক্লেশ আমার হৃদয়ে শেলসম আঘাত করিতেছে ; এক্সপ কঠিন ব্রত 
এ ক্ষেত্রে শোভা! পায় না। জগচ্চিন্তামণি এইরূপ চিস্ত! করিয়া শ্বয়ং 
ঘিজরূপ ধারণ করতঃ সেই ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মধুর 
বচনে সম্বোধন করিয়া তাহাকে বলিলেন, “মাতঃ! তুমি এই পুণ্যক্ষেত্রে 
এরূপ কাতর অবস্থায় পতিত হুইয়! হরি দর্শনের ফল নষ্ট করিতেছ কি 
নিমিত্ত ?” তথন ব্রাহ্মণী সবিনয় বচনে উত্তর করিলেন, মহাশয় ! “আমি 
হরি দ্রশনের ফল নষ্ট করি নাই, একাদশী নামক মহা্রত স্বেচ্ছায় 
গ্রহণ করিয়! উহ! সাধ্যমতে পালন করিতেছি ।* 

ছন্মবেশধারী ব্রাহ্মণ পুনর্ধার তাহাকে বলিলেন--"তুমি এই 
পুণ্যধামে উপবাস করিয়। সমস্ত পুণাই নষ্ট করিতেছ।” এবার 
্রাহ্মণী কুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “আপনার গলে যজ্ঞোপবীত 
দেখিতেছি, এক্ষণে আপনার মুখে একাদশী ব্রতের এরূপ নিন্দা 
শ্রধণ করিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত৷ হইলাম, কারণ যে দেবী-স্ত্রী বা 
পুরুষ এবং সকল জীবের দশ ইন্দ্রিয় ও মন--তিনিই একাদশ 
মৃত্তিমতী একাদশী দেবী । যে দেবীকে-_পঞ্ডিতগণ ভ্ঞান- 
ব্যাপিনী গঙ্গান্বর্ূপিণী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, ধাহার জান 
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জ্যোতিঃকে প্রসন্ন করিতে পারিলে--কি বাবহারিক, কি পরমার্থিক 
উভয় কাধ্যই সিদ্ধি হয়, যে দেবীর কণামাত্র কপ! হইলে সকল ব্রতই 
ফলবতী হয়, ধাহার নিন্দ। শ্রবণে কোনবূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই, 
দেই মহাদেবীর নিন্দা করিতে কি আপনার লজ্জা বোধ হইতেছে না? 
এই ব্রত--আমাদিগের কুলে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। জানি, তাহাতে আমি 
মন্দভাগ্য বিধবা রমণী--আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া, আমার ত্রতকথ! অবগত 
হইয়াও কিরূপে “অন্ন” আহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন, পুনর্বার 
আমার নিকট আপনি একপ বাঁকা উচ্চারণ করিবেন ন। 1৮ 

ছন্মবেশধারী ব্রাহ্মণ এবার সহাস্তে তাহাকে বলিলেন, “তুমি বিধবা 
কন্তা--একাদশীর বত এবং রখোপরি বামনরুত্রবন্ষমূর্তির দর্শন করিলে 
কি ফল লাভ হয়, আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল দেখি--তোমার 
পবিত্র রসনায় --আমার একান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে» 


বিধব1 বিপ্রকন্যার একাদশী-ত্রত-মাহাত্য প্রকাশ । 


জীবনাবধি নিরঘু একাদণী-ব্রত পালন করিলে--অস্তে শ্রীহরির 
চরণ দর্শন লাভ হয়, এবং কপ! করিত্ব' তিনি গোলকে বা৷ বৈকুষ্ঠে 
স্থান দান করেন। আটাদশীপুকরিলে-_-আটায় উদর পূর্ণ হয় সত্য, 
কিন্তু হে বিপ্র! বল দেখি, ভক্তিবুক্ষ রোপণ করিতে ন! পারিলে কি 
আটাতে ফল ধরিতে পারে ? যে ব্যক্তি এই ব্রত গ্রহণ করির/। আটা 
রুটী ভক্ষণ করে--তাহাঁকে যমবন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এইরূপ 
আবার ধিনি শুদ্ধ-চিত্তে এই মহাবত পালন করেন, অস্তে তিনি 
নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়৷ থাকেন; শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ 
পাইয়াছি। এই কথা বলিবামাত্র ছন্মবেশধারী সাক্ষাৎ নারায়ণ, 
তাহাকে জানা করিলেন, "তুমি বলিতেছ--জন্মাবধি ঘথা-নিয়মে 


৯২ তীথ-ভ্রমণ কাহিনী । 


একাদশী-ব্রত পালন করিলে, ভগবানের দর্শনলাভ হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা 
করি-সে কথা নিশ্চয় কে বলিতে পারে? এক্ষণে তুমি রথোপরি 
জগন্নাথরূপ বামন-মূর্ভির দর্শন-ফল প্রকাশ করিয়! আমার উদ্ধি্ন দূর 
কর, ভগবানের এইরূপ দর্শন-ফল জানিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছ! 
বলবৎ হইয়াছে।” 

এক্ষণে ব্রাহ্মণী তাঁহার, নিকট ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন-_ 
প্রথোপরি বামনরূপ বারেক দর্শন করিলে,_-তাহাকে আর কখন ভৰ- 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না--এ কথ! আমি পুঙ্যপাদ স্বামীদেবের নিকট 
দ্ব-কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি।” তথন সেই ছন্মবেশধারী দ্বিজ, পুনর্বার 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদ্চপি এ কথা সতা হয়--তাহ1 হইলে 
তোমার রখোপার বামনরুদ্রমূর্তি-দর্শন-লাতে সফল পাপ'বিনাশ হইয়াছে, 
আর কেন বৃথা ভ্রমে পতিত হইয়া! অন্য ব্রতের আশ্রয় লইতেছ? এক্ষণে 
আমার উপদেশ মত জগন্নাথে মতি রাখিয়৷ মহাগ্রসাদ ভক্ষণ-পূর্ববক সুস্থ 
হও। এই কথার-_ত্রাহ্মণী ক্রোধে উন্মাদিনীর ন্যায় কাপিতে কাপিতে 
বলিতে লাগিলেন--”হে ভণ্ড বিপ্র! যগ্যপি স্বয়ং জগন্নাথদেব নিজ মূর্তি 
ধারণ পূর্বক আমার সম্মুখে এইরূপ উপদেশ দেন, তাহ! হইলে, আমার 
বিশ্বাম জন্মাইতে পারে ।” করুণাময় জগন্নাথদেব তথন ভক্তের বান! 
পূর্ণ করিবার জন্ত দ্বিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জগন্নাথ-মুষ্ঠিতে 
এই বিপ্রকন্তাকে অভয়দ্রানে বলিলেন, “হে ব্রাহ্মণি! আমার 
এই পুণ্যক্ষেত্রে তোমার ছঃখে কাতর হইয়। দ্বিজরূপে তোমার নিকট 
আমিয়াছি) আমার বাক্য মিথ্য/ নহে। ইতিপূর্বে আমার পরম 
. ভক্ত রাজ। ইন্্রছম্ের প্রতি সদয় হইয়। এ ক্ষেত্রে একাদশী-ব্রত করিতে 
নিষেধাজ্ঞ| প্রচার করিয়াছি, আর অস্ত তোমার সম্মুখেও পুনর্ববার. 
ৰলিতেছি যে-”এ ক্ষেত্রে নামার দর্শনে ভক্তগণের সকল গাপ বিনষ্ট 
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হইয়া থাকে, কিন্তু এই পুণ্যময় স্থানে অন্ত কোন ব্রত পালন করিতে 
ইচ্ছা করিলে, তাহার মকল পুণ্যফলই নষ্ট হয়। অতএব আমার 
আদেশমত তুমি মহা প্রসাদ ভক্ষণ কর। ইহাতে তোমার কোন পাপ 
স্পর্শিবে না” 

্রাহ্মণী দেই জ্যোতির্য় সাক্ষাৎ তগবানের ্বরূপ মূর্তি দর্শন 
করিয়। প্রীতমনে গললগ্লিকুতবাসে ক্কতাঞ্জলিপুটে তাহার শ্রীচরণে পতিত 
হইয়া গদগদন্বরে বলিতে লাগিলেন, “হে জনার্দন ! হে অগতির গতি! 
হে কপির একমাত্র ত্রাণকর্তা জগন্নাথদেব ! হে পতিতপাবন! আমি 
মতিহীন! সামান্তা স্ত্রীলোক মাত্র--ভজন সাধন কিছুই জানিন! দয়াময় |. 
শ্রীহরির দর্শন আশে আমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে নিজগুণে 
পা করিয়া সেই মোক্ষরূপ সাক্ষাৎ জগন্নাথ মুক্তিতে দর্শন দানে আমার 
সকল পাপ বিনাশ করিলেন সন্দেহ নাই। ইহার অপেক্ষা আমার 
সৌভাগ্য আর অধিক কি হইতে পারে 1” 

এবার জগন্নাথদেব বিপ্র কন্তাকে আবার বলিলেন-:ণ্যিনি 
ভক্তিমহকারে আমার মন্দির পার্স্থত নি্নভাগে এই একাদশী দেবী 
মূর্তির দর্শন করিবেন, আমার বর প্রভাবে তিনি নিঃসন্দেহে একাদশী 
পূর্ণ ব্রত ফল প্রাপ্ত হইবে।* শ্্রীমূত্তি এইরূপ উপদেশ দানে 
অস্তধ্টান হইলেন। ব্রাঙ্গণীও সেই: দেবচরণে ভক্তি স্থাপন পূর্বক 
এবার নন্তষ্রচিন্তে মহাপ্রমাদ ভক্ষণ করিয়া ভগবানের আদেশ পালন 
করিলেন। 





মহৌোৎসব। 
এ তীর্ঘে জগন্নাথ দেবের বারমাসই উৎসব 
হইয়া থাকে__তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
উৎসবগুলি প্রকাশিত হইল। 


বৈশাখ মাসে-_অক্ষয় তৃতীয়। হইতে বাইস দিনব্যাপী মহা সমা- 
রোহে চন্দনযাত্রা উৎসব হয়। অষ্টমী-তিথিতে প্রতিষ্ঠোত্মব হইয়া 
থাকে । জ্যৈষ্ঠ মাসে শুরু একাদশীতে-_কুক্নিণীহরণ উৎসব হয়। 
পুর্ণিমার--ন্নানযাত্র!। আষাট মানে শুক্র দ্বিতীয়া তিথিতে-- রথযাত্রা 
উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে ইহার সমকক্ষ উৎসব 
এ তীর্থে আর দ্বিতীয় নাই। শয়ন একাদশী তিথিতে--দেবতা৷ শয়ন 
করেন। শ্রাবণ মামে-_ঝুলনযাত্র! উৎসব হয়। এই উৎসবের সময় 
বিগ্রহদেব শ্রীমন্দিরের রত্ববেদী হইতে মার্ক নামক হদের উপর 
কিয়দ্দাংশ সেতুবন্ধন পূর্ব জলে বম্প প্রদান করিয়। “কালীয়* নামক 
মহাবিষধরকে দমন করিয়া থাকেন। ভগবানের এ লীলাখেলা এক 
. হদয়ম্পর্শী দৃশ্! মার্কও হদের জল মদাসর্ববদ! সবুদ্ধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া! 
যায়, কারণ সেই ছুর্দীস্ত বিষধরের বিষ সংযোগে এই হদের জল সবুজ 
বর্ণ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু নারায়ণের শ্রীচরণ স্পর্শে দেই অবধি উহা 
বিষপূন্য হইয়া সাধারণের বিশুদ্ধ পানীয় জলরূপে ব্যবহার হইতেছে। 
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ভাত্র মাসে- জন্মাষ্টমী উৎসব হয়। এই সময় দলে দলে তকতগণ 
হবি সংকীর্তন করিতে করিতে তাহাদের বিবিধ বর্ণের গতাকা ও 
ছত্রমকল উত্তোলন করিয়া মনের আনন্দে প্রীক্ষেত্রের পথগুলিতে 
বিচরণ পূর্বক এক অপূর্ব্ব মাজে সজ্জিত করেন। জন্মাষ্টমী উৎনবের 
পর পার্থ পরিবর্তন উৎসব । আশখ্িন মাসে-_সুদর্শনোৎসব। কার্তিক 
মাসে-উথান একাদণী ও রামযাত্র/ উৎসব হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ 
মাসে-_প্রচরণোৎ্সব। পৌষ মামে-অভিষেকোৎসব, মকরোৎসব, 
স্তত্থিচা উৎমব ? এতট্ডিন্ন মাধীপুর্ণিমাতে যে উৎসব হয়-_সেই সময় বনু 
দুরদেশ হইতে এখানে কত শত সহশ্র যাতীর সমাগম হয় উহ! বর্ণনা- 
তীত। ইহার প্রধান কারণ এই যে--এই মহোৎসবের সময় "তগবান 
জগন্নাথদেবকে, প্রিয়া লক্ষমীদেবীর সহিত পাশাক্রিড়া করিতে করিতে 
গজকচ্ছপের যুদ্ধে--ভক্ত গজকে উদ্ধার করিতেছেন এইব্প বেশ ধারণ 
করিতে হয়।* সাধারণতঃ এখানকার এই মু্তিত্রয়কে হস্তপর্দ-বিহীন 
অবস্থায় দর্শন পাওয়! যার কিন্তু এই উৎসব সময় তাহার! হস্তপদ- 
বিশিষ্ট ও বিবিধ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দর্শকবৃন্দকে চমতরৃত 
করেন, অধিকত্ত রত্ববেদীর নিয়ভাগে গজ ও কচ্ছপ যুদ্ধবেশে অবস্থান 
করিতে থাকে। এদৃশ্ত এক মহান্‌ দৃশ্ত ! ভগবানের এই শূঙ্গারবেশ 
ধিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি কখন উহা ভুলিতে 
পারিবেন না। মাধীপুর্ণিনার এই নির্দিষ্ট উৎসবদিন অপরাহূ-কাল 
হইতে এখানে এত যাত্রীর সমাগম হয় যে, তখন স্থানীয় প্রশস্ত মন্দির- 
প্রাঙ্গ॥ বা আশে পাশে কোথাও তিলমাত্র স্থান থাকে না। এই 
সকল যাত্রীদিগ্রের দর্শনের স্থবিধার্থে রাত্রি চার ঘটিক। পর্য্যন্ত শ্রীমন্দি- 
রের দ্বার খোল। থাকে এবং পুলিশগ্রহরী ও পু্ীন্লাজের লোক নকল 
নিযুক্ত থাকিয়। মন্দির অধ্যক্ষ রাঁজকিশোর দামের সুব্যবস্থায়--সেই 


৯৩ তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী। 


জনতাপূর্ণ স্থানে ভক্তগণকে সুচারুরূপে ভগবানেয় শ্রীবেশ দর্শন করাইয়! 
থাকেন। ক্ষান্ত মাসে--দোলযাত্র উৎসব হয়। সেই সময়ও বিগ্রহ 
দেব শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া! স্থানীয় নির্দিষ্ট দৌলমঞ্চে নানা 
অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া অবতীর্ণ হন। চৈত্র মাসে--শ্রীরাম নবমী 
তিথিতে দ্বমনকভষ্রিকা উতৎনব হয়--এই উৎনব-কালে বিগ্রহদ্দেব 
শ্রীরামরূপ বেশ ধারণ পূর্বক পূর্বের ন্যায় ধনুর্ববাণ-হস্তে নানা অলঙ্কারে 
ভূষিত হইয়া! রাজবেশে ভক্তবৃন্দকে দর্শন-দানে মোহিত করেন। 
উপরোক্ত যে সমস্ত উৎসব প্রকাশিত হইল, তন্মধ্যে রথযাত্রা 
উৎদবে যেরূপ মহামারী কাও ও যেরূপ যাত্রীনমাঁগম হয়, এরূপ অপর 
€কোন উৎসবেই হয় না। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে এ ক্ষেত্রের “রথযাত্রা 
উৎসব” এক অপূর্ব দৃশ্ঠ! উৎকলবাসীর! এই রথোৎদবকে ৭পাণুবিজয়” 
আবার কেহ ঝ! প্ধাড়িপহণ্তী* নামে কীর্তন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের 
সিংহদারের সন্মুথস্থ যে প্রধান প্রশস্ত রাস্তা বর্তমান আছে--এই উৎসব- 
কালে সেই প্রশস্ত রাজপথের উপর সারি সারি তিনধানি রথ হু মজ্জিত 
অবস্থায় দেবতাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। পাগাঠাকুরের 
নিকট উপদেশ পাইলাম, প্রতি বতসরই এই রথগুলি নূতন করিয়! 
প্রস্তুত হয়। ই্র্রাজগন্নাথদেব যে রথে আরোহণ করেন_উহার নাম 
প্নন্দীঘোষ”॥ নন্দীঘোষের উচ্চতা ৩০ হস্ত। দীর্ঘে ও প্রস্থে ২৩ হস্ত, 
ইহাতে পাচ হস্ত পরিমাণ যৌলখানি চাক। সংযুক্ত থাকে । গ্রণ্রীবল- 
রাম দেবের, রথখানি জগন্নাথ দেবের রথ অপেক্ষা উর্ধে ও দীর্ঘে হস্ত 
প্রমাণ ছোট ।. এই রথথানি প্তালধ্বজ” নামে খ্যাত। তাঁলধবজে-_ 
জগন্নাথ দেবের রথের চাকার স্তায় ১৪ খানি বৃহৎ চাক। শোতা 
পাইতেছে। স্থভদ্রাদেবীর রথখানি “তালধ্বজ* অপেক্ষা সর্বদিকে 
এক হাত ছোট। ইহা "পদ্মধবজ” নামে প্রসিদ্ধ। পদ্মধ্বজে অপরা- 
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শু 
পর রথের ন্তায় ১২ খানি ঢাকা! দক্লিবেশিত থাকে। প্রত্যেক রথগুণির 
নিয়তলেই বিস্তর কাষ্ঠের কার্ধ্য দেখিতে পাওয়। যায়, কিন্তু উপরতলে 
কাঠের ছাউনীর উপর নানা রঙ্গেরঞ্রিত বনাতে আবৃত এবং 
জরির কার্ধ্য দ্বারা স্ুপজ্জিত। এই রথগুলিতে বে সমস্ত কাষ্ঠের 
অশ্ব সংযুক্ত থাকে, সেই অশ্বগুলিকে প্রথমে দেখিলেই আমাদের বাঙ্গলা 
দেশের বুষকাষ্ঠ বলিল্প! জুম হয়। 

প্রথমেই বলরাম দেবের রথের টান হয়, তৎপরে সুতদ্রা দেবীর, 
সর্বশেষে জগন্নাথদেবের রথের টান হুইয়। থাকে । এই টানের সময়-- 
সেই জনতাপূর্ণ প্রশস্ত রাজপথে খন সাঁরি সারি তিনখানি রথ অগ্রসর 
হইতে থাকে, তখন রাস্তাটা এক অপূর্ব শ্রীধারণ করে। রথযাআ 
উৎসবের সময় কি পাণ্ড, কি দৌঁকানী, কি পসারী, কি বাড়ীওয়াল! 
মকলেই সমাগত যাত্রীদিগের নিকট হইতে ছু'পয়স! উপার্জন করিয়া 
থাকেন। এমন কি, স্থানীয় পুজারীব্রা্ষণগণও প্রীমন্দির-নিকটন্থ 
রাজপথের উভয় পার্থ বাটার ছাদগুলি আয়ত্ত করেন এবং যাত্রী- 
। দ্বিগকে উহার উপর বসিবার স্থান দিয় ইচ্ছামত অর্থ উপার্জন করিয়! 


 খাফেন। 


পুরীধামে এক গ্গানোৎসব ও রখোৎসব ব্যতীত অপর কোনরূপ 
উৎসবে--মুল বিগ্রহযুত্তি স্থাপিত হয় না, অর্থাৎ অপরাপর যে সকল 
উৎসবের বিষয় বিবৃত হইল, দে নকল জগবন্ধুর প্রতিনিধি স্বরূপ ষে 
ুস্ঠি বর্তমান আছে, সেই মূর্তি ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

রখটানার সময় প্রত্যেক রখের চতুর্দিকে মোটা কাচি বেষ্টিত 
থাকে। স্থানীয় গণ্যমান্ত ব্যক্তি, পুলিসের উচ্চপদস্থ ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচারী ও মন্দিরের স্রবায়েতগণ ব্যতীত অপর কেহ সেই কাচি- 
বেষ্টিত গণ্ডিনীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে অধিকার পান না। সমস্ত 
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আয়োজন প্রস্তত হইলে--পুরীরাজ তথায় উপস্থিত হুন, এবং তাহার 
আদেশে যখানিয়মে শঙ্ঘধ্বনি, ঘণ্টাধবনি ও কীশরধ্বনি করিতে করিতে 
হরি-দংকীর্ভনের নহিত সেই টান আরম্ত হয়। 

ৃত্তিত্রয়কে রথারোহণ করাইবার সময় পাগ্ডারা চিরগ্রথানুারে 
দেবতাদিগকে পটডোরে (নূতন সালুর ফালি) বন্ধন করিয়। বেত্রাঘাত 
এবং নানাবিধ হুর্বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকেন। অর্থাৎ দয়িত1 
পাগ্ডাগণ রমণীর হ্যায়, গামছা দ্বারা আপনাপন বক্ষঃস্থল আবৃত 
করিয়া গোগীকাবেশে আনন্দাতিশয়ে হাপিতে হাসিতে প্পট্র ডোরী 
দিবা গ্রীভগবানের কটিদেশ বাধিয়। ফেলেন? তৎপরে হর্ষ কোলাহল 
করিতে করিতে অগ্রে বলরাম, তাহার পর মুভদ্রা, সুদর্শন ও 
পরিশেষে ্রীপ্রীজগন্নাথদেবকে যথানিয়মে রথে চড়ান। এইব্ধপে 
তাহাদিগকে একে একে স্থাপিত করা হইলে, চিরপ্রথানুদারে 
বিগ্রহগণের আবার একবার পুজার্চনা হইয়া টান হইতে থাকে। 
বলাবাহুল্য প্রত্যেক রথগুণি আপনাপন প্রতুকে বক্ষে ধারণ করতঃ 
গর্বভরে একে একে সিংহদ্বারের সুখস্থ রাজপথ হইতে অগ্রসর হুইয়। 
বরাবর গুগডিচা গৃহে গমন করিতে থাকে । 

বৈষ্ণবদিগের মতে--এ উৎনব ভগবানের ষ্বর্ধ্যময়ী রাজধানী 
হ্বারক! হইতে, লীলাস্থলী প্রক্কৃতির রম্য উপবন শ্রী-বিভূষিত শ্রীবৃন্দাবন 
যাত্রা। অন্ত দেশের রথযাত্রা আর পুরীধামের রথযাত্রার পার্থক্য 
আছে। প্রভৃপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামীর মতে--ক্ুরমতি কংশ কর্তৃক 
প্রেরিত "অন্তুর* যেন ব্রঞ্জবানীর জীবন কৃষ্ধনকে লইয়া! রথারোহণ 
করাইয়া মথুরায় গমন করিতেছেন, আর ব্রজ্ের যাবতীয় নরনারী, 
পশ্তপঞ্ষী, তরুলতা। এমন কি নদ-নদী ও ভূমি পর্যাস্ত তাহার নিমিত্ত 
কাণিয়। কাদিয়া গগন বিদীর্ঘ করিতেছেন, কিন্তু পুরীধামের রখোৎসবের 
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ভাব যেন বিপরীত,কেনন! অন্ত স্থানের রথযাত্। বিষাদের বিষ-তরষ্ি ণী, 
আর পুরীধামের রথযাত্রা যেন আনন্দের মঞ্জ-মন্দাকিনী। অন্ত স্থানের 
রথযাত্রা করুণ! খদান্তের আলেয়া-বেহাগ-রাগত্। আর পুরীধামের 
রথঘাজ্র! উজ্জল মধুর রসের সাহানাবাহার। অপর স্থানের রথঘাত্রার 
সহিত ইহার কোন কিছুই মিল নাই, কারণ অন্ত স্থানের রথযাত্রা-. 
বিরহের হাহুতাশমাথা নিদাঘ মধ্যাহ, আর পুরীধামের রথধাত্র! 
মিলনের মঙ্গল গীতি মুখরিত মৃগাঙ্ক কর-বিখোত মধুযামিনী। 

হিন্দুর নানা দেশে নান! দেব-বিগ্রহের ভিন্ন ভিশ্ল সময়ে রথযাত্র! 
উৎসব অনুষ্টিত হইয়া খাকে। আশা করি সকলেই অবগত আছেন যে, 
ঘোষ পাড়ার রখোৎসব--বৈশাখ মাসে হয়। বৈষ্ণব প্রধান দেশে-- 
কার্তিক মাসের উত্থান একাদশী তিথিতে সম্পন্ন হয়। 

মেদিনীপুর জেলার চন্ত্রকোণার স্থপ্রসিদ্ধ রথযাত্রা! উৎসব কান্তিক 
মাসেই হয়, এইরূপ আবার শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে এই রথযাত্রা 
উৎসব সেটেদের শ্রীরঙ্গনাথ জীউর-_কৃষ্ণনবমী তিথিতে অন্ুষিত হইয়! 
থাকে। . 

পুরীর সিংহদ্বার হইতে গুপ্ডিচা গৃহ অতিকম ১1* মাইল দুরে অবস্থিত। 

ইছার অপর নাম মাউমী বাড়ী। এই মাউসী বাড়ী বড়ঙ্গাড় নামক প্রশস্ত 
রাস্তার প্রান্তভাগে অবস্থিত। মাউনীবাঁড়ী বা! গুপ্ডিচা গৃহের মণ্ডপের 
চতুর্দিকে কয়েকটা ক্ষত্র কষুদ্র মন্দির আছে। মূল মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে 
ছইটা ন্ুবৃহৎ দ্বার বর্তমান থাকিয়া! দেবতাদিগের আগ্রমন প্রতীক্ষা! করিতে 
থাকে। এই দ্বার দুইটার মধ্যে একটা সিংহদ্বার অপরটা বিজয়দ্বার 
নামে প্রশিদ্ধ। এখানে বিগ্রহগণ রথ হইতে প্রথমে অবতরণ করিয়! 
এই গুপ্ডিচা মগ্ডপের সিংহন্বারে প্রবেশ পূর্বক কিছু দিন মাউসী 
বাড়ীতে অবস্থানের পর আবার পুনর্ধাত্র! উপলক্ষে দশমী তিথিতে 
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সেই বিঅয়ঘার দিয়া একে একে বাহির হইয়া রথারোহণ করিয়া 
শ্রীমন্গিরের রত্ববেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হন। 

ঘে সকল যাত্রী এ ক্ষেত্রে ভগবানের রখযাআ। উৎমব দর্শন করিতে 
ইচ্ছ। করিবেন, তাহার! ষেন উৎসবের নিরুপিত সময়ের ছুই তিন দিন 
পর্বে তথায় গমন করতঃ আপন পছন্দানুযায়ী স্থান অধিকার করিয়া 
জন, নচেৎ নিক্ষপিত সময়ে তথায় উপস্থিত হইলে, রেলগাড়ী কিনব 
এই ক্ষেত্রে--যাত্রী সমাগম অধিক হইলে পর ধাঁসা ভাড়া লইবার 
নময় অত্যন্ত ক্ট ভোগ করিতে হুয়, এমন কি প্রত্যেক যাত্রীকে বাধ্য 
হইয়া! চারি টাক! হইতে সাত আট টাকা পর্বাস্ত ভাড়। দিয়াও লাঞন! 
ভোগ করিতে হয়। 

পুরীধামে প্রীপ্ীজগবন্ধদেবজীউকে দর্শন করিলে তীর্থ নিয়মাহুসারে 
মাধ মতে এক দিবস স্থানীয় পাও ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে 
হয়, কারণ ব্রাহ্মণ ভোজনই সকল তীর্থের মৃখ্য। সাধুগণ যজ্ঞাবশি্ট 
তোজন করিয়া সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন, কিন্তু যাহার কেবল 
আপনার নিমিত্ত অক্প পাক করে--তাহার! জীবন ধারণ করিবার অন্ত 
যাবতীয় পাপই ভক্ষণ করিয়৷ থাকে, অতএব মহাত্মাদিগের উপদেশাছ- 
সারে প্রত্যহ অতিথি মংকার করা একান্ত কর্তব্য। পশ্চিম তীর্থেরস্তায় 
শ্ীক্ষেত্রে_ ব্রাহ্মণ বা! পাগাভোজনের সময় লুচি,পুরি বা সন্দেশের আবশ্যক 
হয়না । এ ক্ষেত্রে কেবল ভক্তিসহকারে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়! 
সাধ্যমত দক্ষিণ। দিলেই তাহারা সন্তষ্ট হন। কিন্ত ব্রাহ্মণর্দিগকে যেরূপ 
দক্ষিণা দান করিতে হয়, তাহার দ্বিগুণ পাণাদিগকে দিতে হয় এইরূপ 
আবার তীর্থ গুরু পাঁওার মুখে প্রসাদ দিলে তাহাকে সাধ্যমত উচ্চহারে 
দক্ষিণাসহ সন্তষ্ট করিতে হয়। 

রথযাত। উৎসবের সময় বিগ্রহদেব গ্রীমন্দির হইতে মাউগীবাডী 
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যাত! করিলে-শ্রীমন্টিরের আনন বাজারে ভোগের আট্কিয়! পাওয়া 
যায় না, এই সময় মাউসীবাড়ীতে যে আনদা বাজার আছে, ভগবানের 
ভোগের পর মেই কয়দিন তথায় মহা গ্রসাদ পাওয়! যায়। যাত্রীদিগের 

মধ্যে অনেকেই নেই নময় এতদূর কষ্ট শ্বীকার করিয়! সেই মাউনীবাড়ীর 

আনন্দ বাজার যাইতে ইচ্ছা! করেন না, স্থৃতরাং তাহাদের ইচ্ছামত 

যাহার ভাগ্যে জগবদ্ধু যাহ! যোগান, তিনি তাহাতেই অন্তষ্ট হইয়। উদর 

পুরণ করিয়া থাকেন। | 


গুপ্ডিচা গৃহ। 


মহারাজ ইন্্রদ্যয়ের গুণ্ডচা নামে এক মহিষী ছিলেন। তিনিও 
রাজার ভ্তাষ শ্রীশ্রীজগন্ধাথদেবকে আস্তরিক ভক্তি করিতেন। 
মহারাজের ন্ুুবনৌবস্ত গুণে যেরূপ শ্রীমন্দিরে প্রতাহ জগন্নাথ 
দেবের ভোগ হুইয়৷ থাকে, তিনিও সেইরূপে দেবতাকে ভোগ 
দিবার অবদর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন 
অতীত হইবার পর, ভগবানের রথযাতা উৎসব উপস্থিত হইলে--তিনি 
শ্রীমন্দির হইতে যথানিয়মে জগন্লাথদেবকে আপন আলয়ে আনিয়া 
ইচ্ছামত ভোগদানে বহুদিনের বাদন! পুর্ণ করিলেন। শ্রীমন্দিরের 
আনন্দ বাজারে যেরূপ দেবতার ভোগের প্রসাদ বিক্রয় হয়--তিনিও 
আপন আলয়ে সেইরূপ আনন্দ বাঞ্জার বসাইয়া--যে কয়দিন বিগ্রহদেব 
তাহার বাটাতে অবস্থান করেন, তদহুরূপ ব্যবস্থা করিলেন, অর্থাৎ 
শ্রীমন্দিরে যেরূপ আটকে ভোগ হয়! যাত্রীদিগের জন্য সেই ভোগ 
বিক্রয় হয়, এই মহিষীও আপন আলয়ে সেইকপ সুবন্দোবস্ত করিয়া 
আপন ব্বীর্ডি স্থাপিত করিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন 
ততদিন প্রতি বৎসরেই রখোৎ্নব সময় গুগ্ডিচামহিষী জগন্নাথদেবকে 


১০২ তীথ-ভ্রমণ কাহিনী । 





আপন আপয়ে লইয়া আসিয়া! ইচ্ছ। মত ভোগদানে বন্তষ্ট হইতেন। 
সেই স্বগী1! মহিষীর নাম চিরন্মরনীয় রাখিবার নিমিত্ত অগ্তাপি 
পা্ডাগণ, এখানে সেই প্রথা বাজায় রাখিয়া তাহারই নামান্থপারে এই 
গৃহের নাম “গুঙিচা গৃহ” বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। 


সমুদ্রে। 

শ্রীমন্দিরের নৈষ্কতকোণে অর্ধ মাইলদুরে মহাসমুদ্র অবস্থিত, অর্থাৎ 
প্রীমন্দিরের পার্খবস্থিত স্বর্গদ্বার দিয়া বরাবর যে সোজা! রাস্ত1 প্রসারিত 
হইয়াছে, সেই রাস্তার উপর দিয়! প্রায় এক মাইল পথ অগ্রসর হইলে 
সমুদ্র তীরে উপস্থিত হওয়! যায়। রাজ! ইন্্রদুম্নের প্রার্থনায়, চতুরানন 
শ্রীমন্দিরটা প্রতিষ্ঠ। করিবার জন্থ ব্রহ্মলোক হুইতে প্রথমেই এখানকার 
এই মন্দির দ্বারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কারণে এ তীর্থে এই দ্বারটা 
প্ম্বর্গদবার” নামে খ্যাত হইয়াছে । স্বর্গ্বারে ভগবান জগন্লাথদেবের 
আদেশে মহাবীর হম্থমান নাগর সমীপে কাণ পাতিয়। অপেক্ষা করিতে" 
ছেন,যাহাতে সাগর গভীর গর্জন সহকারে তাহার তরঙ্গরাশি 
উত্তাল করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে ন! পারে? হন্ুমানভীউ 
এখানে এই গুরুভার গ্রহণ করিয়া গ্রহরীর কার্ধ্যে নিযুক্ত আছেন 
বলিয়া সাধারণে এই হনুমান মুগ্িটাকে “কাণপাত। হন্গমান” বলিয়া 
কীর্তন করিয়া থাকেন।॥ কথিত আছে এখানে জগন্নাথ ভগ্রী স্থতদ্র 
দেবী-_সমুদ্রের গভীর গর্জন শ্রবণে ভীত হইলে ভ্রাতৃদ্ব় তাহাকে 
অভয় দানে মধ্যস্থলে রাখিয়াছিলেন। এই কারণে আমর! জগন্নাথ 
ও বলরাম দেবের মধ্যস্থলে সুভদ্র দেবীর দর্শন পাইয়। থাকি। 


স্থভদ্র দেবী সম্বন্ধে মতভেদ আছে-_ 
সুভদ্বা বলিলেই-শ্রীরুষ্ণের ভগ্ীকে বুঝায় । কিন্তু উৎকলবাসী-. 


মহোৎসব । ১০৩ 





দিগের নিকট উপদেশ পাইলাম--অনস্তদ্েব বলরামরূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মী দেবী, সেই বলরাম দেবের রূপ চিত্ত করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া, রোহিণী গর্ভে বলভদ্রার আকৃতি ধারণ করিয়া তশ্মীরূপে 
তিনি ধরায় অবতীর্ণ হন। লৌকিক ব্যবহার হেতু ইনি ভণ্রী স্থানীরা,, 
কিন্ত এই দেবীই সাক্ষাৎ শক্তিম্বরূপিনী লক্ষী দেবী। ই'নি ক্ষণকাল 
নীলমাধবের বিরহ সহ্‌ করিতে পারেন ন1। 

সমুদ্র পথে অগ্রদর হইবার সময় যাত্রীগণ__শ্বেতগঙ্গার দর্শন পাই- 
বেন। শ্বেতগঙ্গায় যথানিয়মে সঙ্কল্প করিবার বিধি আছে, অর্থাৎ 
্রাহ্মণদ্বারা মন্ত্র উচ্চারণসহকারে ইহাতে গান তর্পণ করিতে হয়। 
শ্বেতগঙ্গা--একটা পুণ্য পুঙ্করিণী বিশেষ । ইহার জল ঘোল। ও ছুর্নন্ধ- 
ময়, তথাপি ভক্তগণ মুক্তিগাভের আশায় বিনা আপত্তিতে ইহাতে 
ন্নান বা জণ স্পর্শ করিয়। থাকেন। পুরী সীমার মধ্যে এক শ্বেত 
গঙ্গার ন্যায় আরও পুণ্য পুফ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, থা-_মার্কও- 
হৃদ, চন্দনপুকুর, ও ইন্্রদ্যুননরোবর। 

শ্বেতগন্থ। নামক পুণ্যপুকুরটা অপরাপর সরোবর অপেক্ষা আয়তনে 
ছোট এবং চতুর্দিক সোপানশ্রেণীতে সজ্জীরুত, কিন্তু ইহার মধ্যস্থলটী 
কলমী দলে পরিপূর্ণ ॥ শ্বেতগঙ্গার তীরের উপরিভাগে শ্বেতনাধবজীউ 
ও মতত্তমাধবজীউর মূর্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে--এই 
শ্বেতমাধবজীউর মানসেই এখানে গঙ্গার আবির্ভাব হয়। এই 
কারণে এ তীর্থকুওটা স্বেতগঙ্গ। নামে প্রমিদ্ধ হইয়াছে। 


সিদ্ব-বকুল। 
ভারত-_ধর্গ্রাণ মহাদেশ ! এখানে মহাত্মাগণ শত বাধা 
বিস্ন মতে কখন নিজের ধর্ম কর্ম পরিত্যাগ বরেন নাই। অগ্তাপিও 


১০৪ তীগভ্রমণ কাহিনী । 


দেখিতে পাওয়া যায, কত শত যোগী, খষি, তপস্বী নিভৃতে--তগবানের 
মহত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এখনও এই ভারতে অনেক নিদ্ধ পুরুষ 
আছেন--যাহাদের নাম পর্য্যস্ত অনেকে জানেন না। তাহারা জগতের 
কোলাহল, স্বার্থপরতা ও প্রতিযোগীতা হইতে দূরে থাকিয়া, 
সাধারণের অনুসরণে অতীত হইয়| থাকেন। এই সকল গিদ্ধপুরুষ 
"তাহারা কেবল আত্ম-মুক্তির অভিলাধী, জগতের সঙ্গে তাহাদের 
অন্বন্ধ নাই। 

সমুদ্রপথে যেরূপ শ্বেতগ্গার দর্শন পাওয়া যায়, সেইরূপ আবার 
নিদ্ধবকুলেরও দর্শন গাওয়া যায়। প্রশস্ত রাজপথের একটি বাটার 
ভিতর এই আশ্চর্য্য বৃক্ষটি অবস্থিত। বৃক্ষটির মূল হইতে অগ্রভাগ 
পর্যন্ত সর্বত্রই কোটরময় অর্থাৎ এই বৃক্ষের অভ্যন্তরে কাষ্ঠের দার" 
ভাগ দেখিতে পাওয়া ঘায় না) কেবল মাত্র একদিকের ত্বকের উপর 
ভর নিয় উপরে সমন্ত বৃক্ষটি আপন শাখ। প্রশাখ। বিস্তার করিয়া 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বকুল বৃক্ষ সম্বন্ধে গ্রবাদ-_চৈতন্তদেব 
হুরিদাদঠাকুর প্রভৃতি ভক্তমণ্ডলী এই নির্দিষ্ট বুক্ষতলে বসিয়া ভগবান 
জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেন। কোন এক সময রথধাত্র! 
উপলক্ষে নূতন রথ নির্মাণ কারণ, কাষ্ঠের অভাব হয়, এই নিমিত্ত 
গুরীনরাজের আদেশে স্থানীয় কাঠুরিয়াগণ সেই প্রাচীন বৃক্ষের গু'ড়িতে 
রথচক্র নির্মাণের জন্য কাষ্ঠ কাটিতে যায়। 

এদিকে ভক্তগণ রাজার সেই নিদারুণ আদেশ অবগত হইয়া তাহাদের 
আরাধাদেবের নিকট আপনাপন মনোবেদন! নিবেদন করিলেন। 
মায়াময় জগন্নাথদেব তখন আপন লীলাগ্রকাশচ্ছলে উক্ত রাত্রির 
মধ্যেই সেই বৃক্ষের নিরেট গুঁড়িটা ফোপরা করিয়া দিয়া ইহাকে ছই- 
ভাগে বিভক্ত করিয়! দিলেন। পর দিবস যথাসময়ে কাঠ্রিয়াগণ এখানে 


মহোতৎসব। ১০৫ 


রিরারিনিটিরি নে রে রিজা925857-র উর 
আমিয়৷ এই অনস্তব ঘটন! দর্শনে আশ্চর্য্যান্থিত হইল এবং রাজ-দমীপে 
ঘথাধখ নিবেদন করিল। তদবধি সকলেই এই বৃক্ষটিকে দেবতার 
আশ্রমস্থান স্থির-সিদ্ধাস্ত করিয়া! ভক্তিসহকারে ইহাকে পুজা ও এই 
বৃক্ষটিকে নিদ্ধ-বকুল বলিয়া থাকেন। 
পুরী হইতে মহাসমুদ্র-তীরে যাইবার সময় পথিমধ্যে কত স্থানে কত 
| প্রকার ভিখারী কত ছলে ভিক্ষা করিতেছে দেখিতে পাইবেন তাহার 
' ইয়ত্তা নাই। কেহ দেহের অর্ধেকটা মাটিতে পুতিয়। রাবিয়াছে, 
কেহ বুক চাপড়াইক্া! বিকট চীৎকার কর্িতেছে, কেহ ব! আপন 
মন্তক বালির মধ্যে চাপ। দিয়! স্বীয় বুকে অগ্নিপূর্ণ মাঁলসা স্থাপিত করিয়! 
কেবল হাত পা নাড়িয়। যাত্রীদিগের নিকট ইঙ্গিতে পয়সা প্রার্থন! 
করিতেছে, আবার কেহ বা কতকগুলি ঘাসের আটি একস্থানে 
স্থাপন করিম, এ সকল আটি ঘাপ স্থানীর গাভীগুলিকে খাওয়াইতে 
অনুরোধ করিতেছে দেখিতে পাওয়! যায়, এতস্তিক্ন এ পথে গারও 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, পথের উভয় পার্থ সমুদ্র-পুজার জন্থ পঞ্চফল- 
বিক্রেতার৷ ভীর্থধাত্রী দেখিলেই তাহাদের ফল খরিদ করিবার নিমিত্ত 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে । আমরা ইতিপুর্ব্বে কলিকাতায় বসিয়া 
মনে মনে ভাবিতাম যে--কলিকাতার নিকটবর্তী কালীঘাট নামক 
তীর্থের কাঙ্গালীদিগের স্তায় আর কোন তীর্থে কোন কাঙ্গালী এ 
অধিক কষ্ট শ্বীকার করিয়া ভিক্ষা করে না, কিন্তু এখানকার এই 
নকল ভিক্ষা্মীবিকে দেখিয়া! আমাদের সে ভ্রম পরিবর্তন করিতে 
হইল। আহা ! ইহাদের নিদারুণ যাতন। ভোগ দেখিলে মনে ঘড় 
ছুঃখ হয়। এইদ্সপে কত প্রকার ভিক্ষা্গীবিকে এখানে দেখিতে 
দেখিতে প্রীয় অর্ধঘণ্ট! পর যথ! সময়ে সমুদ্রের বালুকাময় বেলা-ভূমি 
পাহাড়ের উপর আদিঘ্। উপস্থিত হইলাম। 


১০৬ তীর্থভ্রমণ কাহিনী । 


সমুদ্রতীরে যাইবার পূর্বে বাসাবাটা হইতে কর্তব্য-বোধে, 
নারিকেল, শুপারি, যজ্ঞেপবীত, পঞ্চরত্ব, পঞ্চফল, কাপড় ও স্নানের 
জন্য গামছা সংগ্রহ করিবেন, কারণ এই সমুদ্রে আসিয়া সাধ্যমত 
মন্কল্লের পর ঢেউ খাইতে হয়। বল! বাহুল্য ঢেউ খাইতে হইলেই 
স্নান করিতে হয়) সেই সময় বন্ত্রীঞ্চলে এত বালি লাগে যে, উঠ! 
অপর স্থানে ধৌত না করিলে কিছুতেই পুনর্ধার ব্যবহার করা যায় না। 
সে যাহ! হউক মহাপমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পাণ্ডার উপদেশ মত 
পঞ্চরত্ব, পঞ্চফল, নারিকেল, গুপারী, পয়স প্রভৃতি দানে আপনাপন 
মুক্তি কামনায় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ধক প্রথমে সঙ্কলী করিতে হয়, তৎপরে 
সাধ্যমত দক্ষিণাসহ তীর্থগুরু পাণ্ডাকে সন্তষ্ট করিতে হয়। 

এই মহাসমুদ্রের সীমা নির্ণয় কর! নুকঠিন। ইহার তীর হইতে 
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে-কেবল অনন্ত বিস্তারী-নভোমণ্ল মমুত্রের 
চারিধারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এক তীর হইতে অপর তীরে 
দৃষ্টি চলে না। 

সমুদ্র দৈকতের বালুকাভূমি অতি বিস্তী্ণ--তথায় কেবলই বালুকা- 
রাশি ধু-ধূ করিতেছে। রবিকিরণে নীলাধুরাঁশি যেন তর তর করি- 
তেছে। নমুদ্রের ভীষণ গর্জনশীল তরঙ্গমালার ঘাত প্রতিঘাতে কি 
মনোহর দৃশ্ঠই দেখায়! আবার ইহার সেই নীল রূপ ও কি মহান 
দৃশ্ত ! এ শোভার সীম! নাই, এ যে অনন্ত-_অফুরান্ত, মানসপটে যেন 
উদ্দাদ ভাব আনয়ন করে। এখানে অবস্থান কালে সমুদ্রের এই অপূর্ব 
দৃশ্ঠ দর্শনে ক্ষণেকের জন্ত যেন উত্যক্ত জীবন শাস্তি লাভ করিল। 
সেই সময় একবার ভাবিলাম জীবনে আর কথন কি এরূপ শাস্তি লাভ 
পাইব? 

সমুদ্রের এই দৈকত-পুলিনে দগ্ডায়মান হইয়া তাহার সেই 


মহোৎসব । ১০৭ 





টন্তাপতরঙ্গ ও উর্শি-মালার বেলাভূমির চুম্বন দর্শন করিলে__সেস্তান 
নার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। এই তটোপরি অভ্র বিশ্ৃক ও 
গঞ্জাতীয় অন্থান্ত কত কি মৃত শখুকজাতীয়ের শু গাত্রাবরণ (খোলা) 
বক্ষিপ্ত থাকায় সমাগত যাত্রীবৃন্দ আগ্রহের সহিত সেই মকল সংগ্রহ 
চরিতেছেন, দেখিয়। আমরাও তাহাদের সহিত যোগ দিলাম ) এমন 
[ময় সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ গর্জন মহকারে দৌড়াইয়। আসিয়া আমাদের 
ধ্যে অনেকেরই পাদদেশ আর্দ্র করিয়া দিয়া চলিয়া! গেল। 
এইবূপে কিয়ৎকাল সদলে আমোদ অনুভব করিয়া স্থানীয় নিয়ম- 
গুলি পালন সহকারে সন্কল্পের পর চিরস্তন প্রথানুসারে ঢেউ খাইবার 
জন্ত প্রস্তত হইয়! যেন যুপঃকাষ্ঠে আবদ্ধ ছাগ শিশুর ন্তায় অনিমেষ 
নয়নে সেই তীরের এক স্থানে উপবেশন করিলাম। 
তীর্থ যাত্রীর সমাগম দেখিলেই এখানে কতকগুলি বালক ও ইতর 
শ্রেণীর লৌক উপস্থিত হয়--কেহ নমুদ্রের সেই উত্তাল তরঙ্গের 
মধ্যে এক আধটা পাই পয়সা ফেলিয়! দিলে-__-তাহার। এই সকল 
রঙ্গকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া--সমুদ্রের সেই ভীষণ ঢেউ হইতে 
উহ! তুলিয়। লইয়া নির্ধিক্ে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে। ইহাই 
তাহাদের উপার্জন এবং যাত্রীদিগের আনন্দ লাভ। এইরূপে সমুদ্রের 
দেবা করিয়! বিশ্রামের জন্য বাসাবাটীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। 


রন্ধন-শালা | 


পুরীধামে এই রম্ধনশানা_-একটা দ্রষ্টব্য স্থান। রন্ধনশালায় 
বাঙ্গণ কর্তৃক বৃত্তাকার মহানসের উপর পর পর ৪০৫০টা আট্কিয়! 
লহ্বাকৃতি মৃগ্যয়স্থালী ) এরূপভাবে সজ্জীকৃত হয় যে, সকলগুলিতেই 
মমভাগে অগ্রির উত্তাগ পায়। এইরূপে এখানে রম্থই হইলে--তথা 


১০৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


হইতে ভারবাহীগণ বসনাবৃত বদনে এ সকল ভোগ, স্থানীয় ভোগ-মও্ডপে 
আনিয়া থাকে। মুখ বসনাবৃত থাকিবার তাৎপর্ধ্য এই যে--পাছে 
তাহাদের মধ্যে কেহ কোনরূপ কথ! কহিতে গিয়া উক্ত ভোগন্দ্রব্য 
নষ্ট করিয়া ফেলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এখানে একত্রে এত 
আটকে রন্ধন হইলেও মা লক্মীর ক্লপায় কখন এই সকল রন্ধন বিশ্বাদ 
হইতে দেখা যায় না। যথায় তোগ রন্ধন হয়, তথায় যাত্রীর 
প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা আছে। পাগ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম এই 
রন্ধনশালাটা--কলিকাতা নিবাসী ম্বর্গী রামমোহন দে মল্লিকের 
উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ দে মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে 
নির্মাণ করাইয়। আপন কাত স্থাপন করিয়াছেন। এই রন্ধন 
শালার পশ্চান্তাথে যথায় মহাপ্রনাদ শুফ হুইয়! থাকে, তথায় গমন 
করিয়! কি হুন্দর প্রণালীতে_উহা! প্রস্তত হয়, তাহ! দেখিতে পাওয়! 
যায়। এইরূপে রন্ধনশালার শোভা দেখিয়! এখান হইতে লক্ষমীদেবীর 
ভ্ীচরণ বন্ধন! করিতে যাত্রা করিলাম। 
শ্রী ্ীলক্ষমীদেবী। 1 

শ্রীমন্দিরের বায়ুকোণে যে একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া য় 
উহাই লক্ষীদেবীর মনির । ইঘারও নাটমন্দির, জগমোহন ও ভোগ- ' 
মন্দির আছে। লক্ষীদেবীর এখানে পৃথক একটা রন্ধন গৃহ আাছে। 
জগন্নাথ, বলরাম ও স্ুভদ্রাদেবী ব্যতীত অন্তান্ত বিগ্রহগণের ভোগ 
এই লক্ষমীদেবীর রন্ধনশালা হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। 

পুরী সীমার মধ্যে বহুবিধ মঠ দেখিতে পাওয়া! যায়, যথা--নিমাই 
চৈতন্ের মঠ, বিদ্রাশ্রম বা! মুলুক দান বাবান্ধীর মঠ, দ্র্দঘার সাক্ষী 
মঠ, সৃদামপুরী মঠ, নানকপনীর মঠ, করিরপহ্থীর মঠ, মহাত্ম। শঙ্ক-. 
রাচার্ধ। গ্রতিঠিত শঙ্করমঠ ইত্যাদি। 





মহোগুসব। ১০৯ 





নানক পন্থী মঠ সম্বদ্ধে একটা প্রবাদ আছে--পঞ্জাব দেশীয় সিদ্ধ 
পুরুষ পনানক* যখন পুবীতে উপস্থিত হন, তখন তাহাকে শ্শ্রধারী 
দেখিয় স্থানীয় পাগডাগণ এই মহাত্বাকে মুসলমান ভ্রমে শ্রীমন্দির হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এইরূপে অপমানিত হুইয়! তিনি অতি কাতর 
ভাবে এই মঠস্থানে আদিয়। জগন্নাথ দেবের আরাধনা! করিতে আরস্ত 
করেন। ইহার ফলে স্বয়ং ভগবান স্বর্ণথালার উপর প্রসাদ সজ্জিত 
করিয়! গভীর রাত্রিতে সেই নানকের নিকট স্বরূপে উপহ্তিত হন এবং 
তক্তের গৌরব রক্ষার্থে পদদদ্বারা এই নির্দিষ্ট স্থানে একটা কূপ খনন পূর্বক 
তথায় গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন। পরদিবস যথাসময়ে এই রহস্ত 
প্রকাশ হইলে--নানকের এ তীর্ঘথে গৌরব বুদ্ধি হইল অর্থাৎ সেই 
অবধি এই স্থানটা একটা পুণ্য তীর্থস্থান বলিয়! গণ্য হইতে জাগিল। 

এ ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য সামগ্রী খরিদ করিবার সময় স্থানীয় পাণ্ডা- 
দিগের কোন লোক সঙ্গে রাখিবেন না, কারণ এই সকল লোক 
যাত্রীদিগের সঙ্গে থাকিলে স্থানীয় দৌকানীরা তাহাদিগকে দস্তরী 
দিতে হয় বলিয়! দ্রব্য সামগ্রীর মূলা বেশি লইয়া! থাকেন। শ্রীক্ষেত্রে 
সকল দ্রব্যই ১৯৫২ ওজনের সেরে থরিদ বিক্রয় হয়। 


পঞ্চতীর্ঘ। 


পুণ্যধাম শ্রীক্ষেত্রে আদিলে-স্থানীয় নিয়মানু্ারে পঞ্চতীর্থের পৃজ। 
করিতে হয়। যথাক্রমে সেই পঞ্চতীর্ঘের নাম প্রকাশিত হইল, 
যথা )--নরেন্্র, মার্ক, সমুদ্র, ইন্্দ্ায় ও চক্রতীর্ঘ, এই পাঁচটা পুণ্য 
পুস্করিণী এখানে পঞ্চতীর্ঘ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে এফটী কথা 
বলিবার আছে-_গঞ্চতীর্থ সেবা! করিবার যাত্রা কালীন প্রত্যুষে 
'গ্রমন করিবেন এবং বেল! ৮৯ টার মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবার 


১১৩ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী । 





বন্দোবস্ত করিবেন, কেননা এ তীর্ঘের অধিকাংশ পথই বালুকাময়__ 
রৌদ্রের তাপে সেই বালুকারাশি এত উত্তপ্ত হয় যে মানবের চলাচল 
রহিত করিয়! দেয়। 


নরেন্দ্র সরোবর । 


শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে অর্দ মাইল দূরে নরেন্দ্র সরোবর অবস্থিত। 
পুরীদীমার মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট এবং আয়তনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সরোবর, 
ইহার চতুর্দিক প্রস্তর মণ্ডিত সোপান শ্রেণীতে বাধান। নরেন 
সরোবরের মধ্যস্থলে ২টী কৃত্রিম দ্বীপ,তছুপরি এক দেবমন্দির বিরাজিত। 
বৈশাখ মাসে ১৫ দিন ব্যাপী এই স্থানে জগন্নাথ দেবের প্রতিনিধি স্বরূপ 
মদনমোহনজীউর উৎসব মুষ্তির চন্দন যাত্রা হইয়া থাকে। এই কারণে 
ইহার অপর নাম চন্দনপুকুর। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত এইস্থানে 
মেই চন্দনপুকুরের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 


চক্রতীর্ঘ। 

মমুদ্রতীরে-_&্টেশনের অর্ধ মাইল দূরে শ্রীমন্দিরের অগিকোণে 
এই তীর্থটা অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীমৃত্তি নির্মাণার্থ দারুবৃক্ষ ভাসিয়া 
আসিয়াছিল। এখানে ভগবান চক্রনারায়ণ ও একটা হম্মান মুষ্ঠির দর্শন 
পাওয়া যায়। চক্রতীর্থ--সমুদ্র হইতে এক থণ্ড বালুকাময় চড়া, এই 
স্থানকে পৃথক করিয়াছে। এখানে যথানিয়মে পিতৃগণ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ 
ও বালির পিওদান করিতে হয়। সমুদ্রের জল লোন! (কিন্তু আশ্চর্য্য 
বিষয় এই চক্রতীর্থটী সমুদ্রের তীরে অবস্থিত হইলেও ইহার জল আস্মাদে 
হুম্বাছু। পুরী হইতে এই চক্রতীর্ঘ সেবা করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে 
সাবধানের সহিত পর্দবিক্ষেপ করিবেন, কারণ এখানে বালির মধ্যে 
স্থানে স্থানে ফণিমোনসার কাটাসকল প্রোথিশ থাকে। 
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মার্কও হুদ । 


এই পবিত্র হুদটা শ্রীমন্দিরের উত্তর পশ্চিমে প্রায় সিকি মাইল দুরে 
অবস্থিত। মার্কগুহ্দের চতুর্দিকেই প্রস্তর নির্মিত বাধাথাট সকল 
শোভা পাইতেছে। এখানে যতগুলি ঘাট বর্তমান আছে, তন্মধ্যে 
উত্তরদিকের ঘাটেই যাত্রীসমাগম অধিক দেখিতে পাওয়। যায়। কথিত 
আছে এই হুদের তীরে মার্কণু খষি বাসয়া তপস্তা করিয়াছিলেন, 
এই কারণে সেই খাঁষর নামানুসারে ইহার নাম মাকগ হুদ হইয়াছে। 
হুদের দক্ষিণদিকে ভগবান মার্কগেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। 
পাগ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, এই মন্দির ও লিঙ্গমুগ্ডিটা ৮১১ খুঃ 
পুরীরাজ কুস্তনকেশরী কর্তৃক নির্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
ইহার উত্তর ঘাটের সন্নিকটে অষ্টমাতৃক1 মুর্তি অর্থাৎ ত্রাঙ্গী, মহেশ্বরী, 
কৌমারী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রাণী, চামুওা ও চণ্ডিক! দেবীর দর্শন 
পাওয়া যায়। হ্রদের পূর্বতীরের মধ্যভাগে কালীয় সর্পের উপর 
দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিতেছেন। 


ইন্দরছ্যু্ষ সরোবর । 


্রীমন্দির হইতে ইন্দ্যয় সরোবরটা অন্যুন আড়াই মাইল দুরে 
এবং গুঙিচ। গৃহের অনতিদুরে গলিপথে অবস্থিত। ইহা দীর্ঘে ৪৮১ 
ফিট এবং প্রস্থে ৩৯৬ ফিট॥ কথিত আছে এই পুণ্যপ্রদ তীর্থে 
ধথানিয়মে সম্কলল এবং দেবত| ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে তর্পণ 
করিলে সহম্্র অশ্বমেধ যজ্দের ফললাভ হইয়া থাকে। রাজা ইন্দুদ্য্ 
এই অপূর্ব দীঘিকা প্রতিষ্ঠা পূর্বক নিজ নামে খ্যাত করেন। এই 
নিমিত্ত ইহার নাম ইন্্রছ্যয় সরোবর । 

ইন্্ররোবরে-ব্ছুবিধ কুন্ম (কচ্ছপ):দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ 


১১২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


যে--মহারাজ ইন্তরহান শ্রমন্দিরটী প্রতিষ্ঠা করিবার পর মনে মনে 
চিন্ত! করিলেন--আমার অবর্তমানে যদি আমার বংশধরগণ কর্তৃক 
দেবতার কীর্তিকলাপ সমস্ত লুপ্ত হইয়! যায়, তাহ! হইলে আমার এত 
পরিশ্রম মকলই ব্যর্থ হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তগবানের 
নিকট শ্ববংশ নাশের জন্ত প্রার্থনা] করিলে-্রপ্রীজগয়াথদেব সদয় 
হইয়। তাহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, তোমার বংশধরগণ এই 
সরোবরে কুর্মরূপে পরিণত হউক, তাহাতে তাহারা অমর হইয়া 
তোমার কীর্তি লক্ষুর্ন রাখিবে। সরোবরের এই সকল কচ্ছপগুলি 
মহারাজের বংশধর বপিয়া--যাত্রীগণের নিকট হইতে তাহারা মুড়ির" 
মোয়া, খই মুড়কী প্রভৃতি আদরের সহিত পাইয়া! থাকে। যাত্রী প্রদত্ব 
তীর্থপিণ্ও তাহাদিগকে ডাকিবামাত্র আসিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। 
পুণ্যভোয়! ইন্্রদ্যুয় নামক সরোবর তীরে যে সকল দৌকানীরা খৈয়ের 
মোস্া বিক্রয় করে, তী মোয়াতে নারিকেল কুচা মিশ্রিত থাকায় উহ! 
এক উপাদেয় থাস্তপ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। এখানকার এই মোয়ার 
আশ্বাদ অতি উত্তম। | 

ইন্্রছা় সরোবরের দক্ষিণদিকে--মোপানের পূর্বপার্থে নৃসিংহ 
দেবের ও পশ্চিম পার্থ নীলকণ্েশ্বরের মন্দির বিরাজমান । এই স্থান 
হইতে আরও কিছু উপরিভাগের উত্তরদিকে নানা দেবদেবীর মূর্তি 
এবং পঞ্চপাওবদ্িগের ববনবাপ সময়ের প্রতিমূর্তি দর্শন পাওয়া! 
ধা়। 


আঠারো নাল! । 


দশের পর আট--এই সংখ্যাবাঁচক আটারে! শবের উৎপত্তি, 
উচ্চারণের দোষে ক্রমে নেই পআটারো শব্ষ* আঠারোতে পরিণত 
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হইয়াছে। ধর্থপ্রাণ হিন্দুগণ এই * আঠারো সংখ্যাটার উপর গাঢু ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা করিয়! থাকেন) ইহার প্রধান কারণ এই যে-_হিন্দুদিগের 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাহাদের প্রধান ধর্মশান্ত্র যাহা পুরাণ নামে খ্যাত--সেই 
মহাশান্ত্র পুরাণের সংখ্যা আঠারোখানি, এইরূপ আবার হিন্দু গৃহস্থের 
একমাত্র আরাধ্যদেব “শালগ্রামশিল1” দেই ত্রিলোক পুজ্য শালগ্রাম- 
শিলার সংখ্য। আঠারোটী। এতভিম্ন ধন্মাম্মা ব্যাসদেব_-ধিনি সাক্ষাৎ 
নারায়ণের অংশ বলিয়া কথিত, সেই ব্যাদদেৰ রচিত মহাভারতের 
পর্ব আঠারোটা। দেশপুজ্য এই পবিত্র গ্রন্থ পাঠে উপদেশ পাওয়। 
যায় যে-জগঘিখ্যাত কুকুপাগুবের মহাধুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সেই 
প্রলয়কর যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিনী সৈম্তসমাবেশ হইয়া! আঠারো দিনে 
উহার অবসান হম ॥ 

এই আঠারো সংখ্যার কীর্তিকলাপ ধাহা কিছু সমন্তই চিরম্মরণীয়। 
প্রমাণ স্বরূপ দেখুন--পুরাকালে ভারতবর্ষে যে সংস্কৃত, প্রাকৃত, উদীচী, 
মহারাষ্ী, দ্রাবিড়ী, মাগধী, প্রাচ্য, শকাতীরী, শ্রবস্তী, উৎকলী, বাহিলক 
প্রভৃতি ভাঁষা প্রচলিত ছিল, তাহাদের সংখ্যা আঠারোটা 
'ছিল। 

যমরাজের অনুচর ব্যাধি _-সেই ব্যাধির সংখ্যা আঠারো কোটা। 
এইব্‌প আবার আয়ুর্ষেদ ও বৈগ্ভমতে প্রধান রোগের উপসর্গ 
ও মহাব্যাধি আঠারো প্রকার । 

কোন স্ত্রীলোক ঠিক আঠারো! বৎসরে গর্ভবতী হইলে, ষে আপন 
কীন্ডি রাখিয়া দ্বর্গারোহণ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাকে আর কোন 
মতে রক্ষা করিতে পারা যায় না। এতিম আঠারে। দিন, 
আঠারো মাস অথবা আঠারো বৎসর অতীত না হইলে-_-জলাতঙ্গ 





কম প্রসুধা-১৩শ বধ আঙ্গিন ১০২* সীল হইতে সংগৃহীত । 
৮ 





১১৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


রোগের ফাঁড়া কাটে না, আরও দেখুন কেহ কোন প্রবল শত্রু কর্তৃক 
উপদ্রত হইলে তাহাকে সহান্তৃতি জানাইবার লময়, সাধারণে উপদেশ 
দিয়া থাকেন “বাঘে চু'গে আঠারো! ঘাশ। 

ধর্ঘমাত্মা মহারাজ ইন্ত্রদাম এই আঠারো! দংখ্যাবাচক শব্দের মাহাত্থ্য 
বারম্বার চিন্ত। করিয়! স্থির করিলেন, যখন আমার আঠারোটা পুত্র 
সংলাক্প মাঝে বিরাজমান, তখন কিরূপে ইহাদের নাম চিরম্মরনীদ্ব 
হইবে--তিনি যতই এই বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই 
অধীর হইতে লাগিলেন, অবশেষে মন স্থির করিয়া ভগবান জগন্নাথ 
দেবের শরণাপন্ন হইলে--ঘে উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, উহ্থাতেই পুরীধামে 
আঠারে! নালার স্থট্টি হইল। 

মহাত্ম। চৈতন্তদেব নাম। তীর্থ পর্ধ্যটন করিয়া শেষে যখন তিনি 
পুরীধামে উপস্থিত হুন, তখন স্থানীয় নদীটাতে বষ্ঠাপ্রযুক্ত খরশ্োত 
বহিতে থাকে, ইহার ফলে তিনি উহা পার হইতে ন! পারিয়! দুঃখিত 
মনে সেই নদীতীরের এক স্থানে অবস্থান পূর্বক রাত্রি যাপন করেন। 
অন্তর্ধামী ভগবান জগগ্নাথদেব-_গৌরান্গের কষ্টে ব্যাথিত হইয়! বিশ্ব- 
কর্মাকে ম্মরণপুর্ববক সেই শ্রোতন্বিনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ করিতে 
আর্গেশ করিলেন। 

এদিকে বিশ্বকর্মা সেতুটী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে, উক্ত 
নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী দেবতার আদেশে তাহার কার্যে নানারূপ বিগ 
উপস্থিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ ইন্্ছ্যন্ পূর্ব্ব উপদেশ মত 
তখন সেই দেবীকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় অষ্টাদশ পুত্রেয় 
বলিদান করিয়া তাহাকে সন্তষ্ট করেন এবং বিশ্বকর্থা কর্তৃক যে ১৮টা 
খিললান, ইহাতে পুন হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক নালাটীতে এই 
সকল পুত্রের মস্তক প্রোথিত করিয়া আপন কীর্তি স্থাপিত করিলেন। 
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মহোৎসব । ১১৫. 





এইরূপে আঠারো নালার স্থষ্টি হইয়াছে। পাঠকবর্ের গ্রীতির নিমিত্ত 
নেই বিশ্বকর্মা নির্টিত আঠারো নালার একথানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 
নরেগ্র সয়োবরের পার্খদেশ অতিক্রম করিয়৷ যে পথটা বরাবর 
প্রসারিত হইয়াছে, মেই পথের নাহায্যে অতিকম এক পোয়৷ রাস্তা 
গ্রমন করিলেই অষ্টাদশ খিলান-ুক্ত যে একটা সেতু দেখিতে পাওয়া 
যায়, সেই সেতুই এখানে আঠারো নাল! নামে অভিহিত। 
| পুরীতে রেল পথ প্রস্তুত হইবার পূর্বে--পাগ্ডাগণ জাহাজে করিয়া 
আপনাপন যাত্রীদিগকে প্রথমে জাজপুরে নামাইতেন, তৎপরে পর পর 
তীর্থ গুলির সেবা করাইয়! যথাসময়ে পুরীর এই আঠারো! নাল! পার 
করাইয়া এই স্থান হুইতেই গ্রীমন্দিরের ধ্বজ| দর্শন করাইতেন এবং 
প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে ধুতি চাদর ও ধবজ! দর্শনীর প্রণামী ১/ 
স্বতন্ত্র আদায় পুর্ববক যথাসময়ে শ্রীমন্দিরে লইয়া যাইতেন। এক্ষণে 
রেলপথ প্রস্তত হওয়াতে, তাহাদের সে লাভটা বাদ পড়িয়াছে। 


প্রীপ্রীলোকনাথদেবের মন্দির । 


গ্রীমন্দিরের পশ্চিম দ্রিকে অনুন এক ক্রোশ দূরে এই দেবালয়টা 
অবস্থিত। পূর্ণবরন্ধ শ্রীরামচন্ত্র এই লিঙ্গরাজকে প্রতিষ্ঠা করেন। 
আমরা পুরী হইতে এই দেবকে দর্শন করিবার সময় গো-শকটের 
সাহাধয লই্লাছিলাম, কারণ এ তীর্থের রাস্তাগুলি কেবল বালুকাভূমে 
পরিপূর্ণ। মন্দিরের প্রবেশ দ্বাব্ের সম্মুখেই একটা নির্শীল সলিলা 
পুস্তরিণী দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পুস্করিণীটা পার্বতী সরোবর 
নাল্মে খ্যাত। যাত্রীদ্দিগকে প্রথমে এই সরোবরে দ্নান করিয়! শুদ্ধ 
। কলেবরে দেবস্থানে যাইতে হয়। স্নানের সময় এখানে কোন তৈ 
পাওয়। যায় না, গুর্বে-_পাণগ্ডার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া আমরা 


১১৬ তীর্থজমণ কাহিনী । 


পুরী হইতে নারিকেল তৈল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। সে যাহা 
হউক পার্ধতী নরোবরে স্নান করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিব! 
মাত্র বিস্তর ৰানর আমাদিগকে বেষ্টন করিয়! তাহাদের খাবার ভিক্ষা 
করিতে লাগিল, আমরাও সাধ্যমত উহাদিগকে মন্তষ্ট করিয়া! দেবমন্দিরে 
প্রবেশ করিলাম। 

এই সকল বানরগণের উপদ্রব এ তীর্থে এত ছিল যে, ইহাকে 
দ্বিতীয় ব্রজমগ্ুলী বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। পূর্ব্বে খন এই 
পুরীতে স্বায়ত্ব শাসনের ব্যবস্থা ছিল, তখন সেই স্থায়ত্ব শাসনের 
কর্তৃপক্ষ--বাঁনর হত্যার আজ্ঞা প্রচার করিয়া আপনাদের প্রতাপ 
অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে মিউনিসিপাল কর্মচারীর হস্তে 
মিত্য কত বানর নৃশংস ভাবে প্রাণ দিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঠিক 
এই সময় পৃজ্যপাদ বিজঘ্বরুঞ্ণ গোস্বামী মহাশয় ' ভারতের বন্ধ 
তীর্থ পর্যটন করিয়া! একদ| সাম্যমৈত্রীর লীলাভূমি এই পুরুষোত্বম 
ক্ষেত্রে আসিয়। উপস্থিত হইলেন এবং স্বচক্ষে এখানকার বানর হত্যার 
ব্যবস্থা দেখিয়া, মৃত্যকালীন সেই অসহায় জীবগুলির আর্তনাদ শ্রবণে 
_তীহার করুণ জুদয় কাদিয়। উঠিল। বলা বাহুল্য মহাত্স! বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং বিজ্ঞ,পপ্তিত এবং অসাধারণ ক্ষমতা! সম্পন্ন লৌক 
ছিলেন, সেই ক্ষমত! বলে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়! স্থানীয় মিউনি- 
দিপালিটার কতৃপক্ষগণকে নানাপ্রকার হিতোপদেশ দানে উহাদের 
মতিগতি পরিবর্তন পূর্বক এই নিষ্ঠুর কার্য হইতে বিরত. করিয়! 
আপন মহত্ব প্রকাশ করিলেন,তৎসঙ্গে বানর কুলকে অকাল মৃত্যু হইতে 
রক্ষা করিলেন। 

এখানে ভগবান লোকনাথ নামক রামেশ্বরজীউ একটা প্রস্তরম়্ 
শিবলিঙ্গমূর্তি_মন্দির মধ্যে তিনি সব্দাসর্বদা জলে ডুবিয়া অবস্থান 





মহোৎসব । ১১৭ 


উশশীশাশীশীাশীিশাাশিশী ১০০০ 


করিতেছেন। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই দেব 
কেবল শিবচতুর্দশীর দিন জল হইতে বাহির হন, অপর সময় এহরপ 
অবস্থায় জলেই ডুবিয়া থাকেন। লোকনাথদেবের পবিত্র মৃদ্তিটা অতি 
ছোট আকারের । দেবালয়ের বহির্দেশে একট ঘণ্ট। ঝুলিতেছে। এই 
মন্দিরের ভিতর একটী জলের উতৎ্দ থাকায়, সর্বরা উহ হইতে ধীরে 
ধীরে জল উঠিয়া থাকে এবং মাপের অতিরিক্ত জল জমিলেই দেবী- 
পীঠের উপর দিয়া সেই জল বাহির হইয়। যায়। কথিত 
আছে এই দেব জগন্নাথদেবের তোষাথানার দেওয়ীনরূপে এখানে 
অবস্থান করিতেছেন; তজ্জন্য ইহার ধাতুনিম্মিত উৎসব মুর্তিটা প্রতি 
রাত্রিতেই শ্রীমন্দিরের তোষাথানায় আনীত হইয়া প্রাতঃকালে পুনর্বার 
উহা এখানে স্থিত হইয়| থাকেন। প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে দেবতার 
রন্ধনশালা প্রত্তিষঠিত। তথায় অন্ন রন্ধন হইর1 প্রত্যহ দেবতার ভোগ 
হইয়া থাকে । এ ভোগের বিশেষ কিছু ধূথধাম দেখিতে পাওয়া যায় 
না। আনরা সদলে ভগবান লোকনাথের ষথানিয়মে পুজার্চন1 
সমাপনান্তে সাধ্যমত পুজারীকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাদানে এই মন্দির 
বাহিরের বাগানে বিশ্রাম পুর্ধক আপনাপন গো-শকটে উঠিলাম । 
তৎপরে অতিকম ছুই ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিয়া পুরীর নির্দিষ্ট 
বাসাবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। 

ভগবান শ্রীরামচন্ত্র এই দেবালয়টা প্রতিষ্ঠা করিয়৷ তাহার সৈন্য 
কপিবানরগণকে ইহার প্রহরী নিধুক্ত করেন। এই নিমিত্ত এখানে 
বিস্তর কপিবানরকে দেখিতে পাওয়! যায়। 





১১৮ তীগভ্রমণ কাহিনী । 





পুরীর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক *% মহাত্বাঁ বিজয়কুফণ 
গোস্বীমী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 


শাস্তিপুরের প্রসিদ্ধ শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর পবিত্র বংশে--আনন্দ 
মোহন গোস্বামীর ওরসে পুণ্যবতী ন্বর্ণময়ী দেবীর দ্বিতীয় গর্ভে ১৮৪১ 
খৃষ্টানদের ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়। 
বিজয়কুষ্ণের জ্যেষ্ঠ- ব্রজগোপাঁল নামে জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। 
আনন্দ মোহন ও গ্োপীমাধব ইহার! ছুই সহোদর $ তন্মধ্যে গোপী- 
মাধবই জ্যেষ্ঠ । এই আনন্দ মোহন-_বিজর কৃষ্ণের শৈশব অবস্থায়, 
সকলকে পরিত্যাগ করিয়। অমরধামে গমন করেন। তথন বিজয় 
কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত--গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় নিঃসন্তান অবস্থায় 
অবস্থান করাতে ভ্রাতৃবধুর সন্মতিক্রমে এই শিশু বিজয় কুষ্ণকে দত্তক 
পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। 

বিজয়রুষ্ণের পিতৃ পিতামহগণ দীক্ষাগুরু ব্যবপায়ী ছিলেন, অদ্বৈত 
বংশের গুরু গৌরবে মুগ্ধ হইয়া অনেক সন্ত্রস্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বহু অর্থ 
ব্যয় স্বীকার করিয়! অদ্বৈতৈর বংশধরদিগকে দীক্ষাগুরুরূপে মান্ত 
করিয়া! আপনাদিগকে চব্িতার্থ বোধ করিতেন, এমন কি আনন্দ 
মোহন ও গোগীমাধব গ্রোম্বামী মহাশয়ের আমল পর্যন্ত এই প্রথ! 
প্রচলিত ছিল। এইরূপে বিস্তর আয় থাকায় এই স্থবৃহৎ গোস্বামী 
পরিবার সুথসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। 

গোপীনাথ গোস্বামী মহাশয়ের চেষ্টায় এক্ষণে বালক বিজয়কৃষ্ণের 
প্রথমে গুরু মহাশয়ের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি বিজয়কে 
ধীশক্তি প্রথরা দেখিয়া! কিছুদিন পর অন্তষ্টচিত্তে এই বালককে স্থানীয় 


% “জীবন-চিত্র” প্রস্থ হইতে সংগৃহীত। 


মহোৎসব। ১১৯ 


পাপা পাপা 


একটী টোলে ভর্তি করিয়া! দেন, বিজয়কৃষ্ণ এখানে এক বৎসরের 
মধ্যেই সমস্ত ব্যাকরণ-শান্ত্র আয়ত্ত করিলে_গোপীমাধব গোস্বামী 
মহাশস্ব পুনর্বার তাহাকে সাহিত্য ও অবস্কার-শান্ত্র অধ্যয়নের জন্ত 
কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা! করিলেন। এই সমস 
বিজয়কৃষ্ণের ভ্যো্ট ব্রজগোপাল মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

যে রময় বিজয়কৃষ সংস্কৃত কলেজে বিভ্তাশিক্ষা করিতে ছিলেন, 
এই নির্দিষ্ট সময়ে কলিকাতার ভদ্র সম্প্রদায়ের ভিতর,ব্রাহ্গধর্দ বিলক্ষণ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল অর্থাৎ শিক্ষিত যুবকমণ্ডনলী একে একে 
নব দংস্কারপৃত ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হইতেছিলেন। বিজয়ককষঃও 
যথাকালে কলেজে শিক্ষা লাভ করিতে করিতে ব্রাঙ্গধর্ম্ের উদরতায় 
মুগ্ধ হইয়া, এই ব্রাহ্ষধর্মকে ভারতের যুগোপযোগী ধর্ম বলিয়। স্থির 
করিলেন, সুতরাং তিনি আত্মার আকুল তৃষ্ণা শাস্তির আশায়, 
্রকান্ঠে ব্রাঙ্মমভাঞ্র যোগদান; করিলেন। দূর্ভগ্যক্রমে গ্রোপীমাধব 
গোস্বামী মহাশয় এই সময় সংসারমায়! পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে 
প্রস্থান করেন। 

যে বিছয়কুষণের পিভৃপিতামহগণকে দীক্ষার্ুরু পদে মান্য করিয়া 
সকলে চরিতার্থ বোধ করিতেন, এক্ষণে তাহাদের অবর্তমানে, 
তীহাদরেরই একমাত্র উত্তরাধিকারী_ হিন্দুধর্মের পরিবর্তে ব্রাহ্মধর্শ 
গ্রহণ করাতে সকল শিল্যই অনন্তষ্ট হইয়া তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ 
করিলেন। ইহার ফলে নুবৃহৎ গোস্বামী পরিবারবর্ণের ভরণপোযণের 
নিমিত্ত তীহাকে বিব্রত হইতে হইল। 

এদিকে বিজয়রুষ্চের ব্রাঙ্ষবন্ধুগণ তাহার আয়ের পথ রুদ্ধ বর 
দেখিয়| বিজয়ক্ক্কে চিকিৎস! শাস্ত্র অধ্যয়নের অন্ত উপদেশ দিলেন। 
তিনিও স্থির করিলেন যে এবার গুরুগিরির পরিবর্তে ডাক্তারী 


১২০ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


না--এই বিশ্বাসে তিনিও মন স্থির করিয়া! মেডিকেল কলেজে ভর্তি 
হইলেন। 


অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্ত অধ্যবণায়গুণে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি 
একজন অপ্রতিদবন্দী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইলেন। এইরূপে তিন 
বৎসর কাল তিনি মেডিকেল কলেজে শারীর-বিজ্ঞান-শিক্ষা করিলে 
তাহার অপাধারণ স্থৃতিশক্তি সকলকে স্তপ্তীত করিয়। তুলিল। এই 
সময় অনৃইদেবী বিজয়কৃষ্জের প্রতি অপ্রসন্ন হওয়ায়, কোন বিশেষ 
কারণ বশতঃ কলেজের অধ্যক্ষের সহিত তাহার বচসা হইল, সুতরাং 
তিনি বাধ হুইয়! শেষ পরীক্ষা দিবার পুর্কেই আত্মভিমানের আবেগে 
এই কলেজ পরিত্যাগ করিলেন। 


মহাত্মা বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বক্তুতা করিবার অসাধারণ 
ক্ষমতা থাকায়, এবার তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ভারতের নান! 
স্থানে তীহার কর্ণক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া ব্রাহ্গধর্ম্নের গৃঢত্ব গ্রচার 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এইবূপে বহুদ্িবসাবধি ব্রাহ্মধর্শ যাজন 
করিয়াও যখন তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিলেন, তখন তিনি 
দেশভ্রমণে বহির্ণত হইলেন। 

এই দেশভ্রমণ উপলক্ষে একদা এক পরমহংসের কৃপায় তিনি 
যোগধর্মা শিক্ষালীত করিতে সমর্থ হইলেন। সাধুসহবাসের অপূর্ব 
মহিমায় তাহার হৃদয়ে যে অভাব বর্তমান ছিল, এক্ষণে তাহা পূর্ণ হইল । 
ফলতঃ তিনি উপেক্ষিত হিন্দুশান্্রকে অন্রাস্ত আপ্ত বাক্য বলিয়! 
বিশ্বাম করিলেন এবং সেই পরমহংসের উপদেশ প্রাণ্ডে সত্তষ্টচিতে 
শ্বীয় মত পরিবর্তন পূর্বক আবার স্বেচ্ছায় হিন্দুর্মকে আলিদন করিয়া 


. মহোৎসব । ১২১ 





একজন আদর্শ হিন্দুর মত, সাধারণ হিন্দু নরনারীিগ্রকে যোগশিক্ষায় 
দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। 

এক্ষণে মহাত্মা! বিজয়কুষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে ইতিপূর্বে ষে 
সকল পৈতৃক শিল্তু তাহাকে হিনদুধর্মাবিদ্বেধী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন, তাহারাই আবার তাহার স্েহের-দঙ্গে ফিরিতে লাগিল । 

প্রভূপাদদ বিজয়কৃষ্ণ গ্রোস্বামী মহাশয় দেশের জন্য, দশের জন্ত, 
বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিলে-_সাধারণে তাহার হৃদয় যেন মহত্বের 
প্রশস্তক্ষেত্র বলিয়া অন্থভব করিতে লাগিলেন। 

উদার-হৃদয় বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী মহাশয় তৎপরে বহু তীর্থস্থান 
পর্যটন কৰিয়৷ শেষে সাম্যমৈত্রীর লীলাতৃমি শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া 
একদিকে যেমন নিঃমহায় বানরকুলকে রক্ষ/ করিলেন, অপরদিকে 
সেইরূপ পুরীবামীর ছুঃখ দর্শনে বিচলিত হইয়। মুক্ত হস্তে তাহার মঞ্চিত 
যঠীহত্ত মুদ্র। অকাতরে বিতরণ করিলেন। 


চি ভ্ গু কা ঞ. 


মহাপ্রাণী বিজয়কষ্খ গোশ্বামী মহাশয় এইরূপে বহুকালাধিবধি' 
পরোগকার ব্রতে বৃত হইয়া! শেষে ১৮৯৯ খৃঃ ২২ শে জো রবিবার: 
রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সংদার মায়ার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া! 
অমরধামে প্রস্থান করিলেন। অগ্যাপি তাহার বহুশিষ্য মহাআ! বিক্ 
কৃষ্ণকে দেবতার অবতার জ্ঞানে ভক্তিসহকারে রহ পবিত্র মূর্তির 
পুজার্চনা করিয়া থাকেন। 
যমেশ্বরদেব | ্‌ 
্রীমন্দিরের অর্ধ মাইল দুগ্পে দক্ষিণদিকে যমেশ্বরদেবের মন্দিরটা 
অবস্থিত। , কথিত আছে, ভগবান শঙ্কর--এই স্থানে যমের সংযম নষ্ট 


১২২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 





করিয়াছিলেন । এই যমেশ্বকদেবের যথানিয়মে পুজার্চন! করিলে 
তাহার আর যমদৃণ্ডের ভয় থাকে না। 


অলাবুকেশ্বর মহাঁদেব। 
যমেশ্বরদেবের মন্দিরের পশ্চিমভাগে অলাবুকেখবরের দেবালয়টা 
স্থাপিত দেখিতে পাওয়! যায়। ৬৫৮ খৃঃ মহারা্ ললাটেন্দু কেশরী 
কর্তৃক এই দেবমূর্থিটা এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কথিত আছে 
এই দেবতাকে যথানিন্নমে পুজার্চনা! করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রলাভ 
করিতে সমর্থ হন, অধিকস্ত কুরূপা--নুরূপা হয়! থাকেন। 


বিছুরালয়। 

বৈষ্ণব চূড়ামণি ধর্থাত্বা বিছুর-_এই স্থানে অবস্থান কালীন, একদা 
ভগবান শ্রীকুষ্-_তাহার নিকট অতিথিরূপে আগত হুন। ধর্পুত্র 
বিছুরের আলয়ে সে দিবস সামান্ত খুদের পিষ্টক ব্যতীত আর কিছুই 
ছিলনা । এদিকে ভগ্রবানকে অতিথিরূপে সমাগত দেখিয়া তিনি 
ভরঁক্তিসহকারে সেই পিষ্টক দ্বারাই তাহার (সেবা করেন। নারায়ণ 
এই পিষ্টক তক্ষণ করিয়া অত্তষ্টচিত্তে "ইহা! অফুরাস্ত হউক* বলিয়। 
আশীর্বাদ করিলেন। যাত্রীগণ--অগ্ভাপি এই বিছুরালয়ে উপস্থিত 
হইলে, সেই মহাপ্রসাদত্বরূপ খুদের পিষ্টক আন্বাদ করিয়। আপনাদিগকে 
চরিতার্থ বোধ করিয়! থাকেন। 

বিছুরালয়ের সগ্সিকটে--একস্থানে তৃগুপদচিহ্ধারী নারায়ণ মূর্তির 
দর্শন করিয়! নয়ন ও জীবন সার্থক করিবেন। প্রবাদ--একদা ভূথু- 
মণি-_নারায়ণের মনোভাব পরীক্ষা! করিবার অভিলাষে, যে সময় তিনি, 
ফমলাদেবীকে লইয়। অনস্তশয্যায় শায়িত ছিলেন, ঠিক সেই সময় 
মহামুণিতৃ্। তথায় উপস্থিত হইয়া নারায়ণের বক্ষঃহথলে ' পদাঘাত 
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করিলেন; মুনির আচরণে কমলাদেবী কুপিত হইলে--তিনি আপন 
মহত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মুনির & পদচিহ্ন শ্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ 
করিয়া! খ্ুষিবরের পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন, কেননা তিনি এই ভাব 
দেখাইলেন যে--তীহার কঠিন হুদয়ে পদাঘাত করিয়া না জানি খষির 
কোমল চরণে কতই না ব্যাথ হইয়াছে। এই অদ্ভূত দৃশ্তে মুনির চৈতন্ঠ 
হইল, তখন তিনি তাহার তপন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। াত্রীগণ 
এ তীর্থে ভৃগুপদ চিহুধারী সেই নারায়ণ মূর্তির দর্শন করিয়া! নয়ন ও 
জীবন সার্থক করিতে অবহেলা করিবেন ন। 


পুরীর দ্রষ্টব্য স্থান । 

১। গ্রামন্ির, ২। গ্ব্গার, ৩। চক্রতীর্থষ ৪। সিদ্ধ-রকুল, 
৫ মার্কগেয়হ্দ, ৬। স্বেত-গঙ্গা, ৭। অলাবুকেশ্বর, ৮। যমেশ্বর, 
৯। নরেন্ত্রসরোবর, ১০। গুতিচা-গৃহ, ১১। ইন্ত্র'সরোবর, ১২। 
আঠার-নালা, ১৩। রন্ধনশালা, ১৪। লক্ষীদেবীর মন্দির, ১৫। 
লোকনাথ, ১৬। সমুদ্র, ১৭। বিছ্রালর়, ইত্যাদি। 

শীপ্রীজগন্নাথ দেবের প্রকাশ সম্বন্ধে কিদস্তী 
এইরূপ; 

. মালব দেশাধিপতি পরম বৈষ্ণব মহারাজ ইনু কর্তৃক সি 
প্রতিঠিত হইলে_সেই পবিত্র মূর্িই করির একমাত্র ত্রাণকর্তা 
“্জগলাথ” নামে প্রদিদ্ধ হন। মমুষ্থগণও রাজার উপদেশ মত এই 
জগন্লাথদেবকে পূর্ণবদ্ধ ভগবানের অন্ততম মূর্তি বলিয়। জানিতে পারিয়া 
ভক্তিসহকারে তাহার যথানিয়মে পুজার্চন পূর্বক আপনাপন মুক্তির 
পথ পরিস্কার করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন বৎসরের পর 
বৎসর এইন্ধপে অতীত হইলে-একদ। রাজার প্রতিষিত সেই পবিত্ব 
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দারুমুর্তি কালাপাহাড়ের অভ্যাচার সময় স্থানীয় পাগাগণ কর্তৃক 
শ্রীমন্দির হইতে চিন্কাহদের মধ্যবর্তী পারিকুদ নামক দ্বীপের একস্থানে 
গুপ্ততাবে প্রোথিত হইল, কিন্তু দেবদেষী কাঁলাপাহাড়ের নিকট 
কিছুতেই নিস্তার না পাইয়া উহ! সর্বসমক্ষে সমুদ্রতীরে ভন্মে পরিণত 
হইল। তখন পাওাগণ যুক্তি করিয়! পুনর্ধার নিমকাষ্ঠ দ্বার গ্রপ্রী- 
জগন্নাথ, বলরাম ও সুতদ্র! দেবীর শ্রীমূর্তি প্রস্তত করাইয় যথানিয়মে 
পুরীর প্র শূন্ত মন্দিরে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান কালে 
আমর! যে মূর্তিত্রয় দর্শন পাইয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকি উহ্াই 
পাণ্ডাগণ কর্তৃক সেই প্রতিষ্ঠিত মৃত্তিত্রয় 

সাধকগণ কর্তৃক তীর্ঘস্থান মাত্রেই দেবমন্দির ও বিগ্রহমূর্তি প্রতিষ্ঠিত 
হয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে_মনুম্য হৃদয়ে প্রীতি ও তক্তি 
ভাবের বীন্ধ বপনের উদ্দেশ্ত অর্থাৎ মানবগণকে আমাদের এই জটিল 
হিনুশাস্ত্ ও ভগবানের আকুতি কিরূপ, উহ বুঝাইবার নিমিত্তই তীর্থ 
স্থানে একটা না একটা মূল বিগ্রহমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' 

মহাপুরুষগণ পুরাণ শান্তরে-_বার ব্রত, উপবাস প্রভৃতির যে সমন্ত 
ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মূল অর্থ এই যে-_মনুষ্যগণ অল্প 
অল্প করিয়া! এই সকল বার ব্রত পালন দ্বার! পুণ্য সঞ্চয় করিতে শিক্ষা 
লাভ করিলে--ধর্ম্ে মতিস্থির রাখিতে পারিবে এবং উপবাসাদি অভ্যান 
থাকিলে, তদ্বারা ক্রমে সাধন পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে; নচেৎ 
একেবারে অনভ্যন্ত দেহ লইয়। এদিকে অগ্রসর হইলে অর্থাৎ সাধন- 
কার্যে প্রবৃত্ত হইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবন!। . 

সাধু মহাপুরুষ ব্যতীত মানব কখন ভগবানের স্বরূপ মূর্তির দর্শৰ 
লাভ করিতে সমর্থ হন ন1।  ভাগ্যক্রমে যদি কখন কেহ কোন সাধু 
মহাত্রার কৃপা প্রাপ্ত হন, তাহা হইবে তাহাকে ভগবানের স্বরূপ মুর্ভির 
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বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে--তিনি আপন ইচ্ছান্গদারে একটা মুদ্তির কল্পন! 
করির! উপদেশ দিয়! থাকেন। ঘিনি সেই কাল্পনিক মূর্তির উপাসনা . 
করেন, তক্তবৎসল ভগবান তাহাকে মেই মূর্তিতে দর্শন দানে উদ্ধার 
করিয়া থাকেন। কথিত আছে--তগবান নিরাকার, সর্বব্যাপী, 
চৈতন্তস্বর্ূপ। তিনি কথন্‌ কাহার প্রতি সদয় হইয়া কিরূপে অবতীর্ণ হন, 
তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়। বলিতে পারে না। প্রমাণ শ্বরূপ বলিতে পার! 
যাঁয়। একটা অবোধ শিশু-যে কখন“জুজু বা হুতোম পেঁচা”দেখে নাই, 
তাহাকে যে কোন একটা চিত্রমুর্তি অকিয়! দেখা ইলে উক্ত মূর্তিটাকেই 
সে “ছতোম পেঁচা বা জুক্ভু” বলিয়া জানিতে পারে। অবোধ মনুষ্যগণও 
মেইরূপ সাধু পুরুষদিগের নিকট ভগবানের যেরূপ মূত্তির উপদেশ পান, 
তিনি সেইরূপই শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, কেনন৷ নীলাকারী জগৎ 
পাতা জগীশ্বর আপন নীল! প্রকাশ ছলে ধরায় নান অবতার মূর্তিতে 
অবতীর্ণ হুইয়! থাকেন। 

এস্থলে যে জগন্নাথ মৃষ্তির বিষয় উল্লেখ হইতেছে, উহ! রাজা ইজ 
প্রতিষ্ঠিত সেই.জগন্নাথদেবের বিষয়ই প্রকাশিত হইল ১-- 

একদা রাজ। ইন্্রহান্ন শ্বপ্নে, অবগত হইলেন যে, নীলাঁচল পর্বতের 
একস্থানে স্বয়ং পূর্ণবক্ধ তগবান পাপীর্দিগকে উদ্ধার করিবার জন্ 
মর্ভাধামে অবতীর্ণ হুইয়! বিরাজ করিতেছেন। সেই স্বপ্নানথুসারে 
ঝাজ। এই বিস্তৃত পর্বতের নান স্থানে নানাপ্রকার লোকদিগকে তাহার 
সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। এই নকল লোকদিগের মধ্যে বিস্ভাপতি 
নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজার. আল্ঞান্ুসারে একদা] এই 
ঝাহ্ষণ সেই নীলাচল: পর্বতে . ভগবানের সন্ধান করিতে করিতে নন্ধা! 
মমাগত হইয়াছে দেখিয়। ভীত মনে শবর বনু নামক স্থানীয় এক ব্যক্তির 
কুটারে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। 
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বিস্তাপতি যে সময় তথায় উপস্থিত হন, গৃহম্বামী শবর বন্দু তখন 
কোন বিশেষ কাধ্য বশতঃ অন্তজ গমন করিয়াছিলেন । নবযৌবন 
সম্পন্ন! এক কুমারী কনা ব্যতীত তথায় আর দ্বিতী্ন ব্যক্তি ফেহই 
ছিল না। বলা বাহুল্য এই যুবতী কন্তাই শবরের প্রতিনিধি শ্বন্ষপ 
অতিথি সৎকার করিয়! ধর্ম রক্ষা £করিলেন। আগন্তক বলিষ্ট 
সুন্দর যুবাপুরুষ এবং কুমারী যুবতী থাকার--অল্প সময়ের মধ্যে 
তাহাদের পরস্পরের মন আকৃষ্ট হুইয়াছিল। এদিকে শবর বন 
নির্দিষ্ট সময়ে আপন কুটারে উপস্থিত হুইবা মাত্র এই অদ্ভূত ঘটনা! 
অবলোকন পূর্বক আশ্র্যযাত্বিত হইলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন 
এভাবৎকাল আমি এই নিবিড় নির্জন স্থানে বাদ. করিতেছি, কিন্তু 
কথন জনমানবের সাক্ষাৎ এখানে পাই নাই; আজ ভাগ্যক্রমে এই 
বিপ্রকে অতিথিরূপে প্রাপ্ত হুইয়া তাহার আনন্দের সীম! রহিল না। 
বিশেষতঃ তিনি যুবকের পরিচয়ে জানিতে পারিলেন, অন্ভাপি তিনি 
বিবাহ-হুত্রে আবদ্ধ হন নাই, এদ্দিকে পাজ্জাভাবে তিনিও তাহার যুবতী 
কন্তাকে সন্প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। শরব বন্থু অবমর মত মনে 
মনে এই বিষয় আন্দোলন করিতেন, একদা তিনি তাহাদের উভয়ের 
মনের আন্তরিক ভাব বুধিতে পারিয়া, বিস্তাপতির সম্মতিক্রষে 
শুতদিনে গুভলগ্নে তাহার একমাত্র ছুছিতাকে উক্ত ব্রাহ্মণের করে 
সমর্পণ করিয়! নিজে কন্তাদাদ্ হইতে উদ্ধার হইলেন। 

বি্তাপতি এইন্পে এখানে পরিণয়স্ত্রে (আবদ্ধ হইয়া! কিছুদিন 
পয়ম সুখে অতিবাহিত করিলেন। তিনি অতভ্ঞাসমত প্রত্যহ 
প্রতাষে শধ্যাত্যাগ করিতেন,কিত্ত সেই সময় কখন শবরবস্থুকে দেখিতে 
পাইতেন না ! এই নিমিত্ত এক দময় বিস্তাপতি আগ্রহের[সহিত তাহার 
প্রিয়তমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলাবাহুল্য এই অল্প 
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কালের মধ্যে তাহাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ সন্ভাব জন্মিয়াছিল যে, 
কোন বিষয় গোপন করিবার ছিল না। মরলহৃদয়৷ শবরছৃহিত! 
স্বামীর সাঁদরদত্তাষণে অকপটচিত্বে বলিলেন,--ভগবান জগক্লাথদেব 
মীলমাধব রূপে নীণগিরি নামক পর্বতোপরি বিরাজ করিতেছেন, 
আমার পিত! প্রত্যহ প্রত্যুষে তথায় গোপনে গমন করিয়া তাহারই 
পুঙগার্চনা করিয়া থাকেন। এই কারণে আপনি সকাল বেল! পিতৃ" 
দেবের সাক্ষাৎ পান ন1। 

বি্তাপতি ইতিপূর্বে একবার কথন স্বপ্নেও অন্থুমান করেন নাই, 
যে তিনি পত্ীর নিকট এরূপ গুভ সংবাদ পাইবেন । এক্ষণে তিনি যে 
দেবের উদ্দেশে এই নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া বিবাহহত্রে আবদ্ধ 
হইলেন এবং বাধ্য হইয়া বনে বাদ করিতে লাগিলেন, ভাগাক্রমে আজ 
তিনি দেই পরম পুঙ্ছষ ভগবান জগন্সাথ দেবেরই মন্ধান পাইয়! আমন্দে 
অধীর হইলেম। 

এইন্পে কিছুদিন অতীত হইলে পর একদা মধ্যাহুকালে শবর 
বস্থ কুটিরে প্রত্যাগমন করিলে-_বিদ্ভাপতি বিনীত ভাবে তাহার 
নিকট নীলাচলে ভগবান নীলমাধবজীউর় মৃষ্তি দর্শন করাইতে অন্ুরোধ 
ফরিলেন। শবর বন্থ এই প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; 
অবশেষে তাহার ন্েহময়ী কন্ার কাতর অনুরোধে, বন্তর্বার! 
বিগ্কাপতির চক্ষু বন্ধন করির়া উহাকে দেবস্থানে লইয়! যাইতে 
সম্মত হইলেন॥। এদ্ধপ অবস্থায় গমন করিলে বিস্তাপতির 
অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে ন! স্থির জানিয়া তিনি অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন 
এবং এই বিষয়ই চিস্তাঁ করিতে করিতে অতি কষ্টে দিনাতিপাত 
করিতে লাঁগিলেন। শবর-ছুছিতা স্বামীর হছঃখের প্রন্কৃত কারণ 
অবগত হই বিনয্-বচনে তীহার চরণে নিবেদন করিলেন, “নাথ! 
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আপনি বৃথা চিন্তা করিয়া মনে ছুঃখ পাইতেছেন। আমি এক উপাস়্ 
স্থির করিয়াছি--বিনাবাক্যব্যয়ে আপনি আমার পিতার প্রস্তাবেই 
লন্মত হইয়া গমন-কাশীন বন্তরাঞ্চলে গুপ্তভাবে কিছু সরিষা বাধিয়া 
লইবেন এবং তাহার অজ্ঞাতসারে পথিমধ্যে সেগুলি বিক্ষিপ্ত করিতে 
করিতে যাত্র। করিবেন, যখন এ বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন হইবে, তখন 
সহজেই আপনি পথ চিনিয়! লইতে পারিবেন।” 

বিগ্ভাপতি পত্বীর যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আহ্লাদিত-মনে শবর বসুর 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং পর দিব যথা-সময়ে ভগবান নীলমাধব- 
জীউর দর্শনে গুতঘাত্রা করিলেন। তখন শবর বস্থু পূর্ব-কথিত মত 
জামাতার চক্ষু বন্ধন পৃর্ব্বক গন্তব্যস্থানে গমন করিতে লাগিলেন, বল! 
বাহুল্য এদ্দিকে বিদ্যাপতিও ত্বহার পশ্চাদগামী হইক়া গোপনে পথের 
উভয় পার্শ্বে স্ত্রী প্রদত্ত সেই সরিষাগুলি ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। এইরূপ তীহার! নির্দিষ্স্থানে উপস্থিত হইলে শবর,-_ 
জামাতার চক্ষের বন্ধন মোচন করাইয়! তাহাকে জগন্নাথদেবের নীল- 
মাধব মূর্তি দর্শন করাইলেন। 

অনন্তর শবর বিগ্ভাপতিকে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করাইয়! 
দেবতার পুজার্চনা করিবার অভিলাষে--ফলমূল সংগ্রহ করিতে গমন 
করিলেন। ইত্যবসরে বিদ্াপতি এই অপরিচিত স্থানটা উত্তমরূপে 
চিহিত করিয়া লইলেন। ঠিক এই সময় তিনি এক আশ্চর্য্য ঘটনা 
দেখিবেন-_এক তূষণ্তী-কাক, বৃক্ষশীথা হইতে নিকটস্থ কতিপয় কুণ্ডে 
পতিত হইবামাত্র চতুতূ্জ হইল$ তদর্শনে বিগ্ভাপতি মনে মনে 
ভাঁবিখেন, আহা, এই কুণ্ডের কি মাহাত্ম্য ! :যদি আমি ইহাতে ম্লান 
করি, তাহ! হইলে বোধ হয় আমিও ইহার মাহাত্ম্যগুণে নিশ্চয় সর্ব 
গাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষুঃপদে স্থান পাইব। এই সিদ্ধান্তে উপনীত 


মহোত্সব। ১২৯ 





হট: (5৮ সু ডাভিমুখে অগ্রমর হইতেছেন, এমন সময় এ চতুতূ্জ 
কাক--গাপা। তকে সম্বোধন পূর্বক বলিল, “হে ব্রাহ্মণ ! তুমি যে কুণ্ডে 
স্নান করিতে অভিলাষ করিতেছ উহ! রোহিণী কুণ্ড নামে খ্যাত। 
এই রোহিণী কুণ্ডে ন্নান করিলে মোক্ষলাভ হয়। যগ্ঘপি তুমি ইহাতে 
মান কর, তাহা হইলে “জগন্নাথদেব” কিরূপে নরলোকে প্রকাশিত 
হইবেন, আর তুণি যে দৌত্যকার্য্ে নিযুক্ত আছ, তাহা কি একেবারে 
তুপিয়া গিয়াছ?” 

বিদ্ভাপতি--কাকের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে হতবুদ্ধি হইয়া ন্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন! এ'দকে শবর বস্তু নীলমাধবজীউর যথানিয়মে পুজা- 
চ্চনা সমাপনান্তে, জাম।তার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পূর্বের স্যাকস 
তাহার চক্ষু বন্ধন করিয়া আপন আলয়াভিমুখে সানন্দে প্রত্যাগমন 
করিলেন। 

এইরূপে কিছুদিন অতীত্ত হইবার পর একদা! বিষ্তাপতি সেই সরিস! 
বীজ হইতে গাছগুলি পথের চিহ্বস্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া! তিনি 
এঁ কল গাছের সাহায্যে শবর বন্থুর অজ্ঞাতসারে দেবস্থানে গমনাগ্রমন 
পূর্বক সেই অপরিচিত স্থানটী উত্তমরূগে চিনিয়। লইলেন এবং 
জ্থবিধা মত স্বীয় পত্ী ও শ্বশুরের নিকট বিদায়গ্রহণপুর্বক ব্বদেশে 
যাত্রা করিলেন। বল! বাহুল্য শবর বস্থু এ বিষয় বিন্দুমাত্র জানিতে 
পারেন নাই। 

বিদ্াপতি এক্ষণে নীলমাধবজীউর কৃপায় নির্বিস্বে স্বদেশে প্রত্যা- 
গমন করিয়া মহারাজ ইন্দুছ্যয়ের নিকট যথাযথ নিবেদন করিলে-- 
তিনি সন্ধষ্টচিত্তে আপন দলবলনহ এই নীলগিরি পর্বতে উপস্থিত 
হুইলেন। এদিকে মায়াময় জগন্নাথদেবের মায়ায,তাহারা তথায় পৌছিয়া 
কোন দেবতারই দর্শন পাইলেন ন1) স্থতরাং মহারাজ ইন্্রছাক্স বিগ্বা- 

নি 
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পাতিকে মিথ্যাবাদী স্থির করিয়া তাহার প্রতি কোপদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে 
লাগিলেন) তদ্র্শনে বিদ্াপতি ভীতচিত্তে রাঁজসমীপে নিবেদন করি- 
লেন, “মহারাজ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, শবর বন্থু আমাদিগের 
আগমনবার্ত। কোনরূপে সন্ধান পাইয়া! ভগবান নীলমাধবঞ্জীউকে 
স্থানান্তরিত করিয়াছেন।” তিনি যে ভুলক্রমে অন্তপথে আসেন নাই, 
গ্রমাণন্বরূণ স্থানীর সরিস। 'ছগ্ুণি স্টাহাকে দেখাইলেন। ইহাতে 
বাজ। বিষ্ভাপত্তির বাকো বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ক্রোধান্বিত কলেবরে 
তাহার অন্নচরবর্গকে উক্ত শবরকে বন্ধন পূর্বক তাহার নিকট হাজির 
করিত আজ্ঞাদান'কবিলেন। আক্তা প্রাপ্তে অন্ুচরেরা সদলে শবর-কুটারে 
উপস্থিত হইগা1। তাহাকে নিধ্যাতন করিতে লাগিল। শবর এই 
আনক্ন বিপদে হতবুদ্ধি হইরা তাহার হুদর-সর্ধস্ব একমাত্র ত্রীণকর্ত 
জগনাথদেবীউর পদপ্রান্তে মনোবেদনা নিবেদন করিলেন। ভক্তের 
মর্ভেদী করুণ প্রার্থনায় ভগবান কাতর হইয়া এক আকাশবাণীতে 
প্রচার করিলেন, “রাজন! তুমি এক্ষণে আমার দর্শন পাঁইবে না, অগ্রে 
এই স্থানে একটী মন্দির নির্মাণ করাইয়া, চতুরানন (ব্রহ্ম!) দ্বারা উহ! 
প্রতিষ্ঠা করাও, তাহা হইলেই আমার সাক্ষাৎ লাভ হইবে। তোমার 
অন্ুচরের। বুথা শবর বস্তুকে নিধ্যাতন করিতেছে, সে নির্দোষী ।” 
রাঙ্গা অকম্মাৎ এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়! শবরের প্রতি অত্যাচার 
করিতে নিষেধ আক্া প্রচার করিলেন। ? 
মহারাজ ইন্্রদ্যয় এবার মন্দির নির্্মাণার্থে বিশ্বকর্মাকে স্মরণ 
করিলেন এবং হার দ্বার! মন্দির-কাধ্য সম্পন্ন করাইয়া, উহ! প্রতিষ্ঠা 
করিবার অভিলাষে ব্রদ্ধলোকে ব্রঙ্গার নিকট যাত্রা! করিলেন । এইরূপে 
বহুদিন অতিবাহিত করিরা তিনি যথাসময়ে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হই- 
লেন,এবং ভগবান নীলমাধবজীউর আদেশজ্ঞাপন করিলে--তিনি সন্থপষ্ট- 
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চিত্তে মন্দিরস্থানে উপাস্থৃত হইবামাত্র উভয়েই দেখিলেন যে--গলমাধব 
নামক অপর এক পরাক্রমশালী রাজা কর্তৃক মহারাজ ইন্দরছ্যয়ের সেই 
রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে । এক্ষণে গলমাঁধব ও ইন্রছ্যুয় এই উভয় 
রাজার মধ্যে মহাবাকৃবিতণ্ডা উপস্থিত হইল। মন্দিরের সত্ব সাব্যস্ত 
না হইলে-_ব্রক্ধা কিরূপে উহা! প্রতিষ্ঠ। করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে- 
ছেন, এমন সময় বিঞুমায়ায় ভূবপ্তীকাক তথায় আসিয়। রাজ। ইন্ত্রছ্যয়ের 
ক্ষ ব্রহ্মার নিকট পাক্ষ্যগ্রদান করিল এবং মন্দির নির্াণ-কালে যে 
[কল কারিকর ও কৃর্মপৃষ্ঠে প্রস্তর বহন করির| সেই মন্দির-নির্মাণ- 
ক্ষার্য্যে সহায়তা! করিয়াছিল তাহারা, আরও স্বয়ং বিশ্বকর্মা--ধিনি 
মন্দিরটা নির্মাণ করিয়াছিলেন এই কপ লোক একত্রে তথার অক পট- 
চিত্তে মহারাজ ইন্্রঢ্ান্সের অনুকূলে ব্রন্ধার নিকট সাক্ষা প্রদান করিলেন। 
ততশ্রবণে চতুরানন গলমাধবকে তাহার রাজ্য-সংক্রান্ত প্রমাণ দেখাইতে 
আদেশ করিলেন। রাজা! গলমাধব ব্রদ্ধার আদেশে কোন কিছু প্রমাণ 
দেখাইতে না! পারাতে-তিনি কুপিত হইয়া গলমাধবকে রাল্যাচ্যুত 
করিলেন এবং ষথানিয়মে মন্দির প্রতিষ্ঠা পুর্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান 
করিলেন। 
এইক্পে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইলে-_রাব্রিকালে রাজা ইন্ছ্যয় স্বপ্নে 
দেখিলেন, স্বয়ং নীলমাধবজীউ যেন জগন্লাথমূর্তিতে তাহার শিয়রে 
দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, ণ্ভক্তরে ! তুমি কি পূর্ব আকাশবাণী 
বিস্বত হইয়াছ যে, মন্দির প্রতিষ্টা হইলে আমার দর্শন পাঁইবে? 
তোমার অচল! ভক্তিতে আমি বীধা পড়িয়াছি। কল্য প্রতুাষে সমুদ্র- 
তীরে গমন করিবাদীত্র আমার দাকুমুস্তি স্বরূপ এক থও কাষ্ঠের দর্শন 
পাইবে, এ দাক হইতে আমার স্বরূপ মূর্তি নিম্দাণ করাইয়া মন্দির 
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে ।” 











১৬২ তীথভ্রমণ কাহিনী । 


পপি? 


মহারাজ ইন্জদায় স্বপ্নান্থসারে পর দিবস যথাসময়ে সদলে সমুদ্রতীরে 
আসিয়! দেখিলেন-_ একখণও্ড কাষ্ঠ অনস্ত সলিল-বক্ষে ভাসমান 
রহিয়াছে; ত্দর্শনে তিনি আহ্লাদের সহিত এ কাষ্ঠখানি তীরে 
উঠাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ধা না হইয়া হতাশ 
প্রাণে এ অনস্ত সমুদ্রে স্বীয় জাবন উতৎসর্ণ করিতে স্থিরীকৃত হইলেন। 
এই সময় পুনরায় আর একটা আকাশবাণী হইল। “রাজন! তুমি বুথা 
ছুঃখ করিতেছ; শবর বসু ব্যতীত অন্ত কেহ আমায় তীরে উঠাইতে 
পারিবে না” মহারাজ সেই দৈববাণী অনুসারে তখন যত্তবের সহিত 
শবর বস্তুকে তথায় আনয়ন করাই! তাহারই সাহাধ্যে দারুকাষ্ঠথানি 
মন্দির-সন্মুখে স্থাপিত করাইলেন। 
মহারাজ ইন্দ্রযছ্যয় এবার প্র দারুকাষ্ঠ হইতে দেবমুর্তি নিষ্মীণ করাই- 
বার অভিলাষে নানা স্থান হইতে সুদক্ষ স্থত্রধরদিগকে আনাইলেন, কিন্ত 
ভগবানের মায়াপ্রভাঁবে বহু চেষ্টা করিয়াও কেহ এ কাষ্ঠের গাত্রে 
একটা দাগ পর্যাস্ত বসাইতে সক্ষম হইল না) তদ্দর্শনে মহারাজ 
ইন্ত্রছান্ বিষগ্ন-মনে সেই জগৎচিস্তামণির ভ্রীচরণ ধ্যান করিতে 
লাগিলেন এবং কিরূপে এই দারুকাষ্ঠ হইতে শ্রীমুস্তি নির্মাণ করাইবেন 
এই চিন্তাতেই মগ্ন, ইত্যবসরে এক প্রাচীন হুত্ধর (স্বয়ং জগন্নাথ) 
ছন্সবেশে রাজস্থানে উপস্থিত হইয়। এ দার হইতে শ্রীমৃত্তি নির্মাণ 
করিবার ভার প্রার্থন। করিলেন। মহারাজ ইন্্রদ্যুয় সেই বৃদ্ধকে 
সম্মুখে দেখিয়া,-_তাহার দ্বারা কার্য উদ্ধার হইবে না অনুমান করিয়া, 
মনে মনে নানাগ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ছদ্মবেশী বৃদ্ধব_- 
রাজাকে চিন্তান্বিত অবলোকন এবং মনের ভাব অবগত হইয়া, তাহাকে 
সঙ্বোধন করিগা। বলিশেন, “মহারাজ! আপনি বৃথ| চিন্তা করিবেন 
না, গুনিলাম আপনার নিযুক্ত কোন কারীকরই দেবমূর্তি নির্মাণ 
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করিতে পারে নাই। আমার বিশ্বাস--চষ&| করিলে সকল কার্য্যই 
সিদ্ধ হয়, আর এক কথা--শাণিত লৌহ্যস্ত্রের দ্বারা যে-_কা্ঠ তেদ 


হয় না, এতাবৎকাল ইহা আমি কথন শ্রবণ করি নাই, সুতরাং আমার 
সেই চিরগত বিশ্বাস পরীক্ষা করিতে আসিরাছি। বৃদ্ধের সেই 
উত্তেজিত বাক্যে রাজ! গ্রীতমনে, তাহাকেই দেবমুত্তি নিম্মাণ করিতে 
অনুমতি দান করিলেন। বৃদ্ধ এক্ষণে রাজস্থানে অনুরোধ করিলেন, 
“মহারাজ! আমি যে কার্য্যের ভার লইলাম, ইহাতে অভাবপক্ষে 


একুশ দিন সম] আবশ্তক হইবে, এই নিষ্কারিত সময়ের মধ্যে আমি 
নিশ্চয়ই কার্ধোদ্ধার করিব, কিন্তু আমার সবিনর নিবেদন এই যে 
এই নিরুপ্ত সময়ের মৃধ্যে কেহই মন্দির-দঘার উদঘাটন করিতে পারি- 
বেন না, যগ্চপি ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে আমি 
আর অস্ত্র ম্প্শ করিব ন!। মহারাজ ইন্্রছায় নিরুপায় হইয়া বৃদ্ধের 
সেই সমস্ত প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। 


একনিকে বৃদ্ধ কাষ্ঠ লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অপরদিকে 
রাঁজাও বহির্ভাগ হইতে মন্দির-দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে 
কিছুদিন অতীত হইবার পর এই নির্ধারিত দময় মধ্যেই ভগবান 
আপন লীলাপ্রকাশচ্ছলে রাজার মনে সন্দেহ উপস্থিত করিলেন, ইহার 
ফলে বৃদ্ধ কোনরূপ কার্ধ্য করিতেছে কিনা, উহ! জানিবার নিমিত্ত 
তিনি ব্যস্ত হই মন্দির-ঘারে আপন কর্ণ সংলগ্র করিলে--কোনরূপ 
শব্দ গুনিতে পাইলেন না,স্থতরাং রাঁজ বাধ্য হইপ্ল! মন্দির-ঘার উদঘাটন 
করিবামাত্র_হস্তপদ ও কর্ণ বিহীন জগন্নাথমূর্তি রত্রবেদীর উপর বিরাজ 
, করিতেছেন দর্শনে-_আননে অধীর হইলেন এবং সেই অসম্পূর্ণ মুর্তিকেই 
ভক্তি'সহকারে প্রতিষ্ঠা করিয়া! আপন বানা পুর্ণ করিলেন। দারুত্রঙ্গ 
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জগন্নাথ দুত্তি মহারাজ হন্তরদ্যয় কর্তৃক এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হুইয়া- 
'ছিল। 

পুরীবামের যাবতীয় ভীর্থ এবং দেবতাদিগের একে একে যথানিয়মে 
সেবা করিয়। পঞ্চম দিবসে পাণ্ডার উপদেশ মত আট্‌কে বাধিবার জন্ত 
পূর্ব-কথিত বৈকুঞঠপুরীতে আতিয়া! উপস্থিত হইলাম। 


আটকে বন্ধন। 


পুরীধাযে জটুকে বাধিতে হইলে, পাণার নিকট টাঁকা না দিয়! 
যথারীতি লেখাপড়া! করা কর্তর্য। এইরূপ লেখাপড়া না করিলে, 
ভোগের জন্য দেয় অর্থের পরিবর্তে পাণ্ডাঠাকুরের কেবল পেটপুজ। 
হইয়! থাকে। সর্বপ্রথমে দাতা, পাণ্ডা, সাক্ষী ও পঞ্চার়ে উপস্থিত হন, 
তৎপরে এই বৈকুঞ্ঠপুরীর উপর বসিয়া যথানিয়মে তালপত্তে আটকে 
বন্ধনের লেখাপড়া করিতে হয়। এই লেখাপড়ার ফলে--ধিনি যত টাকা 
দান করিবেন, সেই টাকার স্থদ হইতে ভগবানের নিত্য ভোগ প্রদত্ত 
হইরা থাকে । টাকার পরিমাণে-_ভোগের তারতমা দৃষ্ট হয়। বলাবাহুল্য 
লেখাপড়ার মধ্যে আটুকে বন্ধন করিলে অভাবপক্ষে ৩২ টাকার কম 
ইহা! সম্পন্ন হয় না, অর্থাৎ যাত্রী ১৩২২ টাকা দান করিলে-_ প্রতিদিন 
যথানিয়মে ভগবানের ডাল, ভাত ও তৈল পরের ভোগ সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। এইরূপ আবার ৩৬০২ টাকা দান করিতে পারিলে সহজ 
থেচরাক্প ভোগ হইয়া থাকে। স্থানীয় নিয়মান্ুসারে ৪৩৪২ টাকা 
দান করিতে পারিলে--বাদাম পেস্তার থেচরান্ন ভোগ হইয়৷ থাকে। 
কোন ভক্ত ৫৫০২ টাকায় আটককিয়া বন্ধন করিলে--সেই টাকায় 
প্রত্যহ ভগবানের লুচি পুরী ও ক্ষীর ভোগ হইয়া থাকে। যাত্রী ৭৫*২ 
টাক দান করিলে--উক্তু টাক! হইতে প্রতাহ মালপোধা ভোগ হয় 
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কিন্ত ৫৬০০২ টাকা দান করিতে পারিলে--গ্রত্যহ ভগ্ববানের ৫৬ 
প্রকার খাস্তের সহিত ভোগ হইয়া থাকে। এই ৫৬০* শত 
টাকার অধিক এখানে আটুকে বাঁধিবার নিয়ম নাই। ২০২ টাক! ২৫২ 
টাক! ব। ৫০২ টাকায় যে আট্‌কে বীধা হয়, তাহার মূল্য কিছুই নাই। 
অজ্ঞ যাত্রীদিগের নিকট হইতে দেবতার নাম করিয়া--পাণ্ডারা উহা 
কেবল ঠকাইয়া লন্‌ মাত্র। এ কাঁধ্য বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই 
সম্পন্ন হয়, কেনন তাহারা জানেন না যে, এই আটুকের টাক! প্রকৃত 
স্থানে পৌছিবে না । বৈকুগ্ঠধামে পঞ্চায়েৎ ও সাক্ষীগণের সম্মুখে তালপত্রে 
যখন আটকে বন্ধনের টাক1 লিখিত হয়, তথন দাতার ৪ চারি পুরুষের 
নামধাম লিখিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক হইলে-তাহার স্বামী শ্বশুর 
ও নিজের নাম লেখাপড়া হয়। পুরুষ হইলে তাহার পিতা, পিতামহ 


প্রভৃতির নাম উল্লেখ থাকে। 
যাহাদের নিকট উক্ত আটুকের টাকা জম! থাকে, তাহাদের শত- 


কর! ১৪২ টাকা ও লেখাই ১২ স্বতন্ত্র দিতে হয়। পাও প্রতিদিন 


ধটাকার সুদ হইতে জগন্নাথদেবকে ভোগ প্রদান করিয়! তাহা নিজে 
লইয়া! থাকেন বা বাজারে বিক্রয় করিতেও পারেন। ইহাই তাহার 


লভ্য। উপরোক্ত টাকার আটুকে বন্ধন ভিন্ন অল্প টাকার আটুকে 
বন্ধন সমন্তই প্রতারণাপুর্ণ বলিয়া জানিবেন। যাত্রীদিগের মধ্যে যদদি 
কেহ এই আট.কিয়ার সমস্ত টাক! মেই সময় দিতে না পারেন, তাহা 
হইলে পাগ্ডারা! উহ! ধারের টাক বলিয়া অবমর মত তাহার আলয়ে 
আদিম্বা৷ কাবুলীদিগের কিস্তির টাকার ন্যায় তাগাদা করিতে কুঠ্ঠিত 


হন না। 
আমর! সদলে গুভগগ্রে শুভদিনে বৈকুঠপুরীতে সাধ্যমত আটকে 
; বীধিয়া, সর্বশেষে শ্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণপূর্ববক অন্থত্র 
গম্নর জন্ত প্রস্তত হইলাম। 








উত্ভিষ্ঞার অন্তঃগ্গত পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে চন্দ্রভাগ! নদী 
তীরে এই পুণ্য তীর্থটী অবস্থিত। কথিত আছে দাপরযুগে ভগবান 
শ্রুষ্ণ তীহার ষোড়শ শত বনিতাদিগের সহিত সতত প্রফুল্লচিত্তে এই 
পুণ্যসলিলা নদীতে জলক্রিয়া করিতেন, ইহ! হইতেই ইহার মাহাক্ম্য 
প্রকাশ পাইতেছে। 

শ্রীপঞ্দীপূজার পর মাঁকরীসপ্তমীর নির্দিষ্ট তিথিতে প্রতি 
বৎসর এই স্থানে একটী বিখ্যাত মেল৷ হয়; সেই মেঙগার সময় নান! 
জাতীয় অদংখ্য হিন্দু নরনারীর একত্র সন্মিলনে এই ক্ষেত্র এক অপূর্ব 
শ্রীধারণ করে। বলাবাহুল্য এই অস্থায়ী মেলায় শাস্তিরক্ষা করিবার 
নিমিত্ত পুলিশপ্রহ্রী ও উচ্চপদস্থ কন্মচারীগণ,এমন কি স্বয়ং ম্যাজিষ্রেট 
মহোদয় পর্ধ্যস্ত তাম্থুমধ্যে দোষীদিগের দণ্ড বিধান করিবার নিমিত্ত 
অবস্থান করিক্া থাকেন। 

বে সকল যাত্রী কলিকাতা হইতে রেলযোগে এ তীর্থে বাত্র! করেন, 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে ভগবান জগক্নাথ- 
দেবের পুষ্গার্চন! শেষ করিয্! তৎপরে গ্রীপঞ্চনীর মধাঙ্কালে আহারাদি 
সম্পন্ন পুর্দক অবসর মত নুস্থ শরীরে পুরী হইতে গো-শকটের সাহায্যে 
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মেলা স্থানে গুভযাত্র! করিয়া থাকেন। এই নির্দিষ্ট দিনের অপরাহ্ন . 
কালে চতুর্দিক হইতে অসংখ্য ভক্তগণ এবং গোঁশকটগুলির একই 
গথে অগ্রসর হইবার কোলাহল শবের ফলে পুরীর রাস্তা যেন গ্রতি- 
ধ্বনিত হইতে থাকে। এইরূপে পুরী হইতে চন্দ্রভাগ! নামক তীর্থ 
স্থানের প্রশস্ত রাস্তা অতিক্রম পূর্বক যাত্রীগণ পরদিন মী তিথির 
সন্ধ্যাকালে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। 

যে সাগরতীর--এখানকার মেশাস্থান বলিয়! খ্যাত, সেই দ্ানটী 
মাধারণ তীরভূমি অপেক্ষা অধিক উচ্চে অবস্থিত । পুরী হইতে চক্্- 
ভাগার এই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিবার কালে, দ্িনমানে গাড়ী বা 
মনুষ্যগণের গতিবিধি থাকে না, ইহার প্রধান কারণ এই যে-- 
এই গথটী প্রায় মমস্তই বালুকাময় ঃ হুরধ্যকিরণে সেই বালুকা- 
কণাগুলি এত উত্তপ্ত হয় যে, কিছুতেই কোন জীব তাহার উপর দিয় 
অগ্রপর হইতে সক্ষম হইতে পারে না, সুতরাং বাধ্য হইয়। রাত্তিকালে 
কেবল ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এই ছুর্থম পথ অতিক্রম করিয়া থাকে, আর এক 
কথা, এই নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্ত সময় দস্্য ত্করাদির ভয়ে কেহ 
কখন এ পথে অগ্রসর হইতেও দাহম করেন ন1। 

যাত্রীগণ পুণ্য উপার্জন কারণ এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও সেই চন্ত্র- 
ভাগ! নদীতীরে উপস্থিত হন এবং মনের আনন যথায় পাচী-নদী 
বঙ্গোপমাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছে, সেই সঙ্গম স্থানের অনতিদুরে 
এক অদ্ভুত কারুতাধ্য বিশিষ্ট হুরধ্যদেবের সথনদর মন্দিরের শৌভা। দর্শন 
করিয়। সকল কষ্টের অবসান করিয়া! থাকেন। মন্দিরটা শ্রীকষ্ণত্বজ 
মহাত্মা শান্ধদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ কনারক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
এই প্রাচীন অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যশালী ভাহদেবের শ্রীমন্দিরটী বহুকালা- 
বধি সংস্কার অভাবে ভগ্রত্তপ-_পর্বতাকারে জঙ্গলাবৃত হুইয়। অতীতের 


১৩৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


অতুলনীয় গৌরবের প্রশংসা করিতেছিল। সম্প্রতি মাননীয় বড়লাট 
কর্জন বাহাদুরের অগ্ুকম্পায় তাহারই আদেশে সরকার হইতে চারি লক্ষ 
টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়। সধ্যদেবের এই ভারত বিখ্যাত শ্রীমনদির--যাহ। 
চারি প্রকোষ্ঠে মজ্জীকৃত অর্থাৎ শ্রীমন্িরের সংলগ্ন জগমোহন, নাট 
অন্দির ও ভোগ মন্দির বর্তমান, সাধারণকে তাহার প্রাচীন শোভা! দর্শন 
করাইবার জগ্ত উপযুক্ত কণ্টাক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিরেশ্বর ঘোষ মহাশয়কে 
'স্কারের ভারার্পণ করিয়! ইহার পুর্ব শ্রী ধারণ করাইয়াছেন। ইহাতে 

হিন্দুমাত্ডেরই তিনি শ্রন্কাভাজন হইয়াছেন সনেহ নাই। কনারকে এই 
কুরধ্যদেবের শ্রীমন্দির ব্যতীত মায়াদেবীর মন্দিরটার সৌনদর্য্যও 
দর্শনযোগ্য। ূ 

কনারক যদিও উষ্/প্রধান দেশে অবস্থিত, কিন্তু এ স্থানটাতে 
আদৌ উষ্ণতাব অনুভব হয় না। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট 
উপদেশ পাইলাম এখানে বার মাসই বসস্তখতু বিরাজিত--সদাসর্বদাই 
সমুদ্রের শীতল বায়ু হু-ু শবে বহিয়া থাকে। বলাবাহুল্য আমর! 
এখানে এই অল্প সময়ের জন্য অবস্থান কালে গরম--আদৌ অনুভব . 
করি নাই। পুরীতে যেমন ধনী লোকের! সমুদ্রতীরে বাড়ী নির্মাণ 
করাইয়।, উহাতে অবস্থান পূর্বক গ্রাম্মের করালগ্রাস হইতে পরিব্রাণ 
পাইয়। থাকেন,আমার বিবেচনায় এই কনারকও ঠিক সেইরূপ শাস্তি- 
প্রদ স্থান। 

এবার পুনর্ধধবার যখন ১৯১৩ থৃঃ এই কনারকে কুর্ধ্যদেবের নবকলেবর 
শ্রীমন্দির শোভা দর্শন করিতে গিগ্লাছিলাম, তখন স্থানীয় পৃজারী- 
দিগের নিকট উপদেশ পাইলীম-গত মে মীসে যে সময্ধ ভগবান ভীঘু 
দেবের শ্রীমন্দিরটীর এখানে সংস্কার হইতেছিল, সেই সময় অমেরিক! 
হইতে ৫টা ইংরাজ্ তদ্রলোক তৎদস্থে একজন ইংরাজ মহিলা এখানে 
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মন্দিরের কাকুকার্ধ্য দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন ; পরিচয়ে অবগত 
হইয়াছিলাম তাহার! এপিয়াটিক রিসার্চ সোসাইটির প্রফেসর ও মেস্বর। 
তাহাদের কাজ-_ভাঁরতবর্ষের কোন্‌ স্থানে কিরূপ হিন্দুদিগের বিখ্যাত 
মন্দির আছে, উহা! ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা এবং সাধামত তত্ব সংগ্রহ 
করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ কর!। সেই মহাত্বার! এখানে স্পষ্টাক্গরে স্বীকার 
করিয়াছেন, “কনারকের শ্রীমন্দিরে যেরূপ কারুকার্য এবং শিল্পনৈপুণ্য 
নয়নগোচর হইল, এমন কি--চিন, জাপান, ব্রন্মদেশ, আমেরিকা ও 
ইংলণ্ডের মধ্যে কোথাও এরূপ সৌন্দর্য্যশালী মন্দির আমরা দেখিতে 
পাই নাই। ইহাতেই এই মন্দির শোভ1 কিরূপ কাকুকার্্য-বিশিষ্ 
পাঠকবর্গ তাহা অনুমান করুন। 

কনারকের এই জগছিখ্যাত মন্দিরের প্রথমেই-__দেউল, দ্বিতীয়-_. 
জগমোহন, তৃতীয় _নাটমন্দির, চতুর্থ-ভোগমন্দির। মন্দিরের প্রাচীর 
গাত্রে এক্ষণে যে সমস্ত প্রস্তর থোদিত মনুষ্য, পক্ষী, ফল, ফুল ও লত! 
অঙ্কিত আছে, মে সমস্তগুলির স্থাপত্য কৌশল নয়নগোচর হইলে-_ 
শিল্পকারীর শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়! থাকিতে পারা যায় ন|। 
পুরাকালে আধ্যন্পতিগণ আধুনিক বিজ্ঞান বল ব্যতীত কিরূপে বিন! 
বাদ্দীয় কলের সাহায্যে দূরবর্তী গিরিপ্রদেশ হইতে অতিভার শিলা- 
থণ্ডগুজি সংগ্রহপূর্বক, কারুকার্য্যে শোভিত করাইয়া, সেতুহীন নদ-নদী 
সকল অতিক্রম পূর্বক দেবমন্দির বা অভ্যু্চ অষ্টালিক1 সকল 
সুশোভিত করাইতেন,উহা একবার চিস্তা করিলে আত্মহার! হইতে হয়। 

ভাহ্ছদেবের এই বিখ্যাত দেঁবালয়ে প্রবেশদারের সম্মুথেই একটী 
প্রকাণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর নির্দিত উচ্চ স্তস্ত দেখিতে পীওয় যায, এভভ্তি্ধ 
স্থানেই আর একটা অদ্ভূত ও প্রশস্ত প্রস্তর নির্শিত খিলান দেদীপ্য- 
মান) 'মেই থিলানের উপর এক প্রন্তরের বৃহৎ পাড় আছে, 
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পাড়গান্রে নানা সম্প্রদায়ের উপানক, হুর্ধ্যদেবের পবিত্র মুণ্তি ব্যতীত 
আরও কতকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অদ্ভুত জীবনন্তর প্রতিমুত্তি খোদিত 
আছে দেখিতে পাওয়া যার। 

* শান্বপুরাণপাঠে উপদেশ পাওয়! যাঁয় শান্বদেবের বংশধর-- 
মহায্সা হৃসিংহদেব পুরাকালে যখন এই প্রাচীন মন্দিরটা সংস্কার 
করেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় তাহার বিশাল রাজত্বের হ্বাদশ 
বদরের সমস্ত আয় ইহাতে ব্যয় করিয়া মন্দৰিরটা মনের মত 
সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, অধিকত্ত এই মন্দিরের শিখরদেশে চুড়ার 
উপর একথণ্ড বহুমুল্য বৃহৎ চুম্বক প্রস্তর সংলগ্ন করাইয়া তাহার 
সৌনারধ্য আরও বর্ধিত করেন, কিন্তু সেই প্রস্তর থণ্ডের আকর্ষণ 
শক্তিতে সমুদ্রগামী জাহাজ সকল সমাকুষ্ট হইয়া], তীরে আসিবার. সময় 
স্থানীর চড়ায় ঠেকিবামাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইত, এইজগ্ কোন নাবিক ভয়ে 
এই স্থানের জলপথ দিয়া অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন ন1। 

একদ1 মোগল সম্রাট আকবর শাহের বিখ্যাত মন্ত্রী--মহাবীর আবুল- 
ফাজিল, হিন্দুদিগের উপান্ত এই হ্রধ্যমন্ৰিরের সম্মুখ ভাগে জলপথ দিয় 
পর্ধটন করিবার সময় স্থানীয় চুগ্বক পাথরের আকর্ষণ শক্তির কারণ, 
অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হন। বহু সন্ধানের ফলে মন্ত্রীবর এই পাথরখানিকেই 
অনিষ্টের মূল বলিয়! সিদ্ধান্ত করেন এবং আপন প্রভাব দেখাইবার 
জন্য অধীনস্থ একজন মুসলমান নাবিককে এ স্বৃহৎ চুস্বক খণ্খানি 
প্ীমন্দিরের শিখরদেশ হইতে বিচ্যুত করিতে আদেশ দান করেন, 
তৎপরে সর্বসমক্ষে উহা! শ্বরাজো লইয়া যান। বলাবাহুল্য মন্ত্রীবরের 
এই গর্হিত ব্যবহারে মন্দিরের পাগাগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কারণ 
তাহাদের বিশ্বান--যঘবনম্পর্শে ইহা অপবিত্র হইল। 

পাগারা যুক্তি করিয়া! মন্দিরটীর পুনর্ধার সংস্কারের নিষিতত 
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প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যখন ভাগ্যক্রমে কোন ফলোদর হইল না 
দেখিলেন, সেই মময় সকলে পরামর্শ করিয়! মর্মাহত হৃদয়ে দেবালয়টা 
পরিত্যাগ করাই স্থির করিলেন। ইহার ফলে-_সেই প্রাচীন মন্দিরটাতে 
লোকপমাগমাভাবে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল )--কালক্রমে বিগ্রহ 
মূর্তিটাও অদৃশ্ত হইল। বর্তমানকালে অনেকে এ তীর্থের নাগ পর্যন্ত 
অবগত নছেন, কেননা সু্যদেবের এই সুন্দর মন্দিরটি পুরী সহরের 
বছদুরে এবং ছুর্গমস্থানে অবস্থিত। 

মহাস্্া কর্জন বাহাছরের অনুগ্রহে পুরী হইতে কনারক পর্যন্ত 
রেলপথ বিস্তার হওয়াতে, এক্ষণে সাধারণে ইহার শৌভা সৌন্দর্য্য 
অক্লেশেই দেখিতে পাইবেন, সন্দেহ নাই। 

ইতি পুর্বে ১৩০৭ সালে আমর! যখন এই স্থানে টা 
তখন এই স্্যমন্দিরের শিখরদেশে অবাধে আরোহণ করিয়া এক 
দিকে পুরীধামের জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ক্ষীণছায়া দর্শন করিয়া- 
ছিলাম, এবং অপরদিকে বঙ্গোপসাগরের প্রসারিত নীলান্বজ সলিলের 
তরঙ্গ-রাশি অনস্ত অন্বর-ক্রোড়ে খেলা করিতেছে দেখিয়৷ কত আনন্দ 
অন্থভব করিয়াছিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় বারে এই অদ্ভুত মন্দিরশোভ! 
দর্শন করিয়া প্রফুল্ল মনে আপনাপন অর্থব্যয় ও যাবতীয় কষ্টের 
অবসান করিলাম। 

কনারকের এই গ্রীমন্িরের অনতিদূরে একখানি প্রকাও প্রস্তরো- 
পরি নবগ্রহগণের নয়টা খোদিত প্রতিমূর্তি- দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ 
করিয়া! থাকে। এই নবগ্রহমুত্তির মধ্যে রাহ ও কেতুর ভয়ঙ্কর প্রতি- 
কৃতি দর্শন করিলে মনে হয় যে, যে গ্রহ্য়ের এরূপ অন্ভুত 
 আকুতি--ন| জানি তাহাদের ফলভোগের সময় মনুষ্যদিগকে কিরূপ 
বাতিব্যস্ত হইতে হয়, কারণ মনুষ্য মাত্রেই এই নবগ্রহগণ কর্তৃক 
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পরিচালিত হইয়া থাকেন। এই নয়মূর্তি খোদিত প্রস্তরথগুখানি 
দৈর্ঘ্যে ১২ হস্ত ও প্রস্থে অন্যুন ৬ হস্ত পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
সন ১৩০৭ মালে ঘখন আমর! এখানে আপিয়াছিলাম,সেই সময় এখানি 
এখানকার শ্রীমন্দিরের উপরিভাগ হইতে নিম্নে প্রশস্ত ভূমে-_বিচ্যুত 
অবস্থায় ছিল) তখন ইহার সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলাম, একদ! 
কতকগুলি পুরাতত্ববিৎ ইংরাঁজ পুরুষ, এই প্রশস্ত শিলাখণখানির 
অদ্ভুত কারুকাধ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বন অর্থ ব্যয়সহকারে, অতি কষ্টে 
বাম্পীয় কলের সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থান হইতে ইহাকে বিচ্যুত করাইয়া 
এখানি কলিকাততার যাছুঘরে রাখিবার মনস্থ করেন, কিন্তু তৎকালে 
নানা স্থানের হিন্দুগণ একত্র হয়! ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে-_ 
তাহার! ক্ষুব্ধমনে সেই অবস্থাতেই উহার মায় পরিত্যাগ করিয়া শ্বস্থানে 
প্রস্থান করেন। বর্তমান কালে মন্দির সংস্কার সময়, ইহা আবার 
বস্থানে স্থাপিত হইয়া বড়লাট কর্জন বাহাছরের মহিম! প্রকাশ 
করিতেছে। 

চন্দ্রভাগা বা পল্পক্ষেত্র_পুণ্যস্থান অবগত হইয়াও যে স্থানে কখন 
জনমানবের সমাগম হইত ন1, আঁজ শান্বদেবের কৃপায় সেইস্থানে মেলা 
উপলক্ষে শত সহস্র যাত্রী একত্রিত হইয়! শ্রীহরির উদ্দেশ্তে সংকীর্ভনে 
মন্ত হইয়! নির্বিঘ্ে মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে 
ষষ্টার সমস্ত রাত্রি একভাবে অতীত হইলে, পরদিবস মাঁকরী সপ্তমীর 
্রত্যুষে ভক্তগণ-_ভামুদেবের প্রথম উদয়ে তাহার পুর্ণকলেবর দর্শন 
করিয়া! আপনাপন মহাব্রত উদ্যাপন করিয়া থাকেন। আহা! এই 
মহান্‌ দৃশ্ত থিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি কখন উহা 
ভূলিতে পারিবেন না । 

প্রভাতে নাগর তীরে বিচরণ করিবার সময় স্থানীয় নির্ঘঙ্গ বায়ু সেবন 
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করিবার সময় চতুর্দিক হইতে হরিধ্বনি হওয়ায় প্রাণ যেন আননে 
পরিপূর্ণ হইল? ক্রমে গগনপ্রাঙ্গগ লোহিত রঙ্গে রপ্রিত হইয়া! তপন- 
দেবের আগমনবার্তা ঘোষণা করিবার সময়, তন্মধ্য দিয়! যেন জ্যোতি- 
য় রাঙ্গারশ্মি অল্প অল্প করিয়। উ“কি মারিত্বে লাগিল, ইত্যবসরে 
ভগবান তপমদেবের সুবর্ণ বর্ণের গোলাকার দেহখানি প্রথমে নীল 
সলিলোপরি মামান্ত দেখা দিল) তৎপরে তিনি ঘেন লম্বন্ফ সহকারে 
নৃত্য করিতে করিতে একেবারে বিমানপথে নীলাম্ু পরিত্যাগ করিয়! 
নর.লোকের মনম্বাম সিদ্ধ করিবার মাঁনসে উর্দদদিকে উঠিয়। স্থির ভাবে 
অবস্থান করিতে থাকেন, কি মমোহর দৃশ্ত !! সেই বালহুর্যের 
কিরণচ্ছটায় পূর্বদ্দিকের লালবর্ণ নভোমণ্ডল ক্রমে উজ্জ্বলতর হইতে 
প্রথরতর হইতে থাকে, তৎসঙ্গে সেই স্বর্ণ গোলকের প্রতিবিষ্ব নাগর 
সলিলোপরি তরঙ্ষে তরঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়। নীলবর্ণের সহিত লালবর্ণ 
মিশিলে যে আকার ধারণ করে, নীলাকাশে ঠিক সেই বর্ণ উদ্দিত হইয়া 
যেন-_কাদঘ্িনী-বক্ষে সৌদামিনী ক্রীড়। করিতেছেন, এই ভাবে দর্শন 
দিয়! ভক্তবুনাকে চমতরুত করেন। 

ভান্ুদেবের এই প্রীতিপদ স্বর্গীয় সৃষম! নিরীক্ষণ করিয়া যাত্রীগণ 
চন্্রভাগা নদীর সঙ্গম স্থানে যথানিয়মে প্লান তর্পন ও কুরধ্যদেবের 
উদ্দেশে অর্ধ্য প্রদান এবং সাধ্যান্থসারে দানকার্ধ্য সমাপ্ত করিয়! শেষে 
এই পবিত্র ক্ষেত্রসীমাটা প্রদক্ষিণ পূর্বক স্বস্থানে যাত্র/ করিয়া থাকেন। 
কথিত আছে এ তীর্থে শ্রদ্ধামহকারে নির্দিষ্ট সময়ে স্নান করিলে ণ্তক্তি 
ও মুক্তি” উভয় ফলই প্রাপ্ত হওয়া ঘায়ঃ আবার হ্র্ধ্যদেবের প্রীতার্থে 
এখানে একট অর্থ্য প্রদান করিলে, তাহার কৃপায় ভক্তের মকল বামন! 
পূর্ণ হয়। শান্বপুরাণ পাঠে এইরূপই উপদেশ পাওয়া যায়। 


১৪৪ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী । 


ূধ্যদেব মন্দিরের কিন্বদস্তী। 


রীনকষ্ণপত্ী জান্ববতী দেবীর গর্ভে শান্ব নামে এক কনর্প সদৃশ 
রূপবান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রূপগর্ব্ে গর্বিত হইয়া তিনি সতত 
অহঙ্কার করিতেন, এমন কি এই রূপের নিমিত্বই তিনি সকলকে 
অভক্তি করিতেন। একদা নারদখষি হরিপ্রেমে মত্ত হইয়! হরিগুণ- 
গান করিতে করিতে ধথন এই শান্বদেবের নিকট দিয় গমন করিতে- 
ছিলেন, খধিবরের সেই জটাভুটধারী বিকট আকুতি দেখির়! তিনি 
তীহাকে ব্যঙ্গ করিলেন, শাহ্বদেবের ব্যবহারে, অসন্তষ্ট হইয়া নারদ 
তাহাকে শান্তি দিবার মানসে শ্রীরুষ্ণের নিকট গমন করতঃ নান! 
কথাচ্ছলে নিবেদন করিলেন, প্প্রভো ! অগ্ক আপনার পত্বীদিগের 
সহিত আপনার প্রিয়পুত্র শাঙ্বের যেরূপ ঘনিষ্টত দর্শন করিলাম, 
ভাহাতে সহজেই কু-ভাব উদয় হয়।” অন্তর্য্যামী ভগবান নারদখখষির 
অপমান অন্তরে অবগত হইয়া ছুঃখিত মনে মৌনাবলম্বন করিলেন। 
কারণ ষে হরি কখন কাহারও দর্প রাখেন ন৷ বলিয়। দর্পহারী নাম গ্রহণ 
করিয়াছেন, তখন কি তিনি শান্ের দর্প চূর্ণ না করিয় স্থির থাকিতে 
পারেন? , 
কিয়ৎকাল পরে একদা! শ্রীরুঞ্ণ যখন পত্বীগণসহ রৈবতক পর্বতে 
মৃগয়ার্থ গমন করিয়! এই পর্বতের সঙ্লিকটস্থ চন্ত্রভাগ! নামক নদীতে 
মনের সুখে উন্মন্তভাবে সেই পত্বীগণের সহিত জলবিহার করিতে ছিলেন, 
নারদখষি পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া, 
শান্বের নিকট গমন পুর্ব্বক বলিলেন, “বৎস ! তোমার পিতা! রৈবততক 
পর্বতে মৈত্রবনে মুগয়া করিতে গিয়াছেন, আমার দ্বারা ভোমায় তথায় 
যাইতে অন্থরোধ, করিয়াছেন (” মরলহদয় শান্দেব নারদের চাতুরী 
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অবগত.ন! হইয়। পিতার আদেশ শিরোঁধা্ধ্য পূর্ব্বক সেখানে উপস্থিত 
হইবামাত্র লজ্জিত হইলেন, কারণ তিনি দেখিলেন, এই নির্দিষ্ট স্থানে 
তাহারই বিমাতাগণ মদিরাপানে হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত হইয়। জলক্রীড়ায় 
রত, তাহারা কন্দর্প সদৃশ শান্বদেবকে সম্মুথে পাইয়৷ ভ্রমবশতঃ তাহা- 
কেই আলিঙ্গন করিতে উদ্ভত হইলেন, ঠিক এই সময় নারদখাষি 
শ্রীরুষ্ণকে তথায় আনাইয়। পূর্ব্ব বাক্য সপ্রমাণ করাইলেন। 
তগবান শ্রীরু্ণ শান্বদেবের রূপই, অনিষ্ঠের মূল স্থির করিলেন-. 
এই রূপের নিমিত্তই সকলকার. অপমান এবং বিমাতাগণও তাহার 
এই রূপেই মুগ্ধ হইয়! মালিঙ্গন করিতে গিয়াছিল,এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়া তিনি রোষবশতঃ শাম্বকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, 
*আমার বাক্যে তোমার রূপলাবণ্য নষ্ট হইয়! কুষ্ঠব্যাধিতে পরিণত 
হউক”। গ্রীরুষ্ণের বাক্যে তৎক্ষণাৎ শান্বদেব নিকৃষ্ট কুষ্ঠব্যাধিপ্রস্ত 
হইলেন। 
এদিকে শান্বদেব অকম্মাৎ বিনাদোষে পিতার নিকট লাঞ্ছিত হইয়! 
ককঃপ আর্তনাদে তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া মুক্তির উপায় প্রার্থন] 
করিতে লাগিলেন। পুত্রেন্ন করুণ আর্তনাদে কাতর হইয়া তিনি 
নারদের মহিত যুক্তি করিয়া শান্বকে দেই মৈত্রবনের একস্বানে এক 
মনে হূর্ধ্যদেবের আরাধন! করিতে উপদেশ দিলেন। এইরূপে নারদকে 
সন্তষ্ট করিয়া তিনি ্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 
শান্ধদেব পিতার উপদেশ মত মৈত্রবনে চন্ত্রভাগা নদীতীরে 
উপনীত হইয়া মুক্তি কামন! পুর্র্বক এক মনে এক প্রাণে সেই কুর্ধ্য- 
দেবের কঠোর তপন্তায় রত হইলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইবার 
পর একদা ভাঙদেব তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া! শান্বকে নিকৃষ্ট ব্যাধি হইতে 
মুক্ত করিবার মানসে শ্বরূপে সাক্ষাৎ দানে আল্ঞ। করিলেন, “বৎস 
১৪ 








১৪৬ তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী । 


পান্থ! তোমার তপস্তার কি মহোষ্নতি! আর তপন্ঠার প্রয়োজন নাই, 
আমার আদেশ মত তুমি চণ্রভাগা নদীতে সান করিলেই পূর্ব 
কান্তি প্রাপ্ত হইবে।” এইরূপ ; উপদেশ দানে তিনি অন্তরধ্যান 
করিলেন। 

শান্ধদেব তপনদেবের আদেশ মত নদীতে সাপ করিবার 
নমর, এক ঞ্যোতিরপয় মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া, এক মনে তীাহারই বিষয় চিন্তা 
করিতে লাগিলেন এবং স্বানাস্তে দেখিলেন যে, তাহার দেহ পূর্ববাপেক্ষা 
লাবণা বিশিষ্ট হইয়। নির্বযাধি হইয়াছে; তর্দশনে তিনি হষ্চিত্তে 
শ্রন্ধাস্হকারে হুর্ধ্যদেবের উদ্দেশে অর্থ্যপ্রদান করিতে লাগিলেন। 
অর্থাগ্রাপ্তে তিনি সশরীরে পুনঃরা মুর্তিমান হইয়! শাহ্বদেবকে অতি- 
লধিত বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভক্ত শীম্বদেব মেই তেজঃ- 
পুঞ্জ জ্যোতি্য় স্থ্ধ্যদেবকে দর্শন করিয়! গ্রীতিষনে তাহাকে প্রদক্ষিণ- 
পূর্বক এই প্রার্থনা করিলেন যে, "অতঃপর আরজ হইতে যে কেহ মাঘ 
মাসে মাকরী সপ্তমী তিথিতে এই পবিত্র নদীতে স্নান করিয়া আমার 
নির্দিষ্ট তপস্তাস্থান প্রদক্ষিণপুর্বক আপনার উদ্দেশে অর্থ্যপ্রদান করিবে, 
এই বরপ্রভাবে আপনাকে তাহায় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া নিরোগী করিতে 
হইবে।* তপনদেব ণ্তথাস্ত” বলিয়া! শান্বের সকল বাসনাই পূর্ণ 
করিলেন, অধিকন্ত তীহাকে উপদেশ দিলেন যে, পীনকালে নদীবক্ষে 
তুমি যে বিগ্রহ-ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই বিগ্রহকে আমার স্বরূপ মুত্তি 
বিয়া জ্ঞান করিবে ।* কারণ বিশ্বকর্মা স্বীয় পুত্রী সংজ্ঞাদেবীকে প্রসঙ্গ 
করিবার মানসে আমার তেজ প্রশমন করিলে--মেই তেজ এই নদদী- 
গর্ভে লীন হয়, এতাবৎকাল এ তেজমধ্যে আমি গুপ্তভাবেই অবস্থান 
করিতেছিলাম, এক্ষণে তোমার গ্তায় অকগট ভক্ত পাইয়া! আমি . 
বিগ্রহন্ষপে এখানে আমিয়াছি, অতএব আমার আদেশ মত্ত তুমি এই 
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স্থানে একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়া! এ বিগ্রহ মুর্তিটাকে কনারক, 
তৎসঙ্গে উহ! প্রতিষ্ঠা পূর্বক দেবতার নামানুসারে এই স্থান “কনারক* 
নামে প্রসিদ্ধ কর। শ্রীমূর্তি এইরূপ উপদেশ দানে অন্তর্হিত 
হইলেন। 

ভগবান হুর্ধ্যদেবের শ্রীমুখে এই সমস্ত উপদেশ পাইয়! শানদেব 
সেই স্থানে একটা দিব্য মন্দির নির্মাণ এবং তন্মধ্যে উক্ত কনারক 
ুর্তিটাকে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া দেবতার নামানুমারে ধর স্থান_“কনারক* 
নামে খ্যাত পূর্বক দেব আজ্ঞা! পালন করিলেন। পুরাঁকাল হইতে 
অস্তাবধি সেই মন্দির এখানে শোভা! গাইতেছে। 


বিশ্বকন্ম্মা সূর্য্যদেবের তেজ কি নিমিত্ত হ্রাস করিয়া- 
ছিলেন, পাঠকবর্গের অব্গতির জন্য উহা এই স্থানে 
প্রকার্শিত হইল ;__ 


পুরাকালে একদা বিশ্বকর্মা ছুহিতা সংজ্ঞাঁদেবী পুষ্পচয়ন করিবার 
সময় কৃর্ধ্যদ্দেবের নেত্রপথে পতিত হছন। হুর্ধ্দেব দেই নব-যৌবন- 
সম্পন্ন সুন্দরীর অপরূপ রূপ দর্শনে মুগ্ধ হুইয়! বিশ্বকর্্মার সম্মতিক্রমে 
তাহাকে বিবাহ করেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে এই মস্ত 
দেবীর গর্ভে মনত ও যম নামে ছুই পুত্র এবং যমুন! নামে এক কন্ত1 
উৎপন্ন হয়। কালক্রমে সংজ্ঞাদেবী কুরধ্যদেবের অসাধারণ জ্যোতিঃ সহ 
করিতে না পারিয়! স্বীয় অনুরূপ রূপবিশিষ্টা এক সহ্চরীর সহিত 
পরামর্শ করিয়া, তাহাকে স্বামী সেবায় নিযুক্ত পূর্বক নিজে তপন্তার্থে 
অরণ্যে গমন করিলেন। যথাকালে সংজ্ঞাসহচরী ছায়ার গর্ভে শনি, 
শাবনি নামে ছই পুত্র ও তপতী নামে এক পরমাহুন্দরী কন্তার জন্ম 
হয়। বঙগাবৃচ্ছল্য এতাবৎকাল সংজ্ঞা ও ছায়ার রহস্য কেহই 


১৪৮ তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী ॥ 


অবগত ছিলেন না, এমন কি স্বয়ং সুর্ধ্যদেব পর্য্যস্ত পরাস্ত 
হইয়াছিলেন। | 
একদ! এই সহচরী ছায়া--কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সংজ্ঞাদেবীর 
পুত্র যমের প্রতি ক্ুদ্ধ হইয়া এক রূঢ় অভিলম্পাত প্রদান করেন) 
তৎ্অবণে হু্যাদেবের চমকৃ ভাঙল এবং মনে মনে স্থির করিলেন, এ 
রমণী কখনই যম-জননী হইতে পারে না, কারণ আপন গর্ভজাত পুত্র 
ধনতই অন্তায় কার্ধ্য করুক না কেন, মাতা হইয়া! তিনি কখনই এরূপ 
অভিসম্পাত্ত করিতে ইচ্ছা করেন না॥ এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া 
তিনি যোগবল অবলম্বনে সকল রহপ্ত অবগত হইলেন ষে, প্রকৃত সংজ্ঞা 
দেবী অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে এক মনে এক প্রাণে তাহারই 
তপন্ত। করিতেছেন, আর সংজ্ঞার উপদেশ মত তাহার সহচরী 
ছায়া, আমার সেবায় নিযুক্ত! থাকিয়। আমারই চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ 
করিতেছে ।” 
কুরধ্যদেব এক্ষণে হুঃখিত মনে স্বয়ং অশ্বরূপ ধারণ করতঃ অশ্থিপীরূগ- 
ধারি' মংজ্ঞার নিকট উপস্থিত হইয়া! আপন পরিচয় দানে উভয়ে পরম 
স্থথে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহাদের অবস্থান 
কালে এবার সেই অশ্বিনীব্ূপ ধারিণী মংজ্ঞাদেবীর গর্ভে আবার তিনটা 
পুত্র উৎপন্ন হইল। মেই পুত্রদিগের মধো প্রথম কন্দর্প সদৃশ অঙ্থিনী 
কুমার্বদ্»। অপরটা রেবস্ত নামে জনসমাজে পরিচিত হন। এইরূপে 
তাহারা উভয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করিবার পর একদা! সুর্ধ্যদেব) 
ংজ্ঞাদেবীকে ছায়ার--ষমের প্রতি অভিসম্পাতের বিষয় জ্ঞাপন করি- 
লেন, তখন সংজ্ঞাদেবী স্নেহ বশতঃ অধীর হইয়া! আপন পুত্র প্যমণ্ফে 
দেখিবার জন্ত কাতর হইপেন, এবং স্বামীকে শ্বীয় পুরে যাইবার নিমিত্ত 
অনুরোধ করিতে লাখিলেন। বলা বাহুল্য কর্যাদেবও, প্রীতি মনে 





পল্পাক্ষেত্র ৷ ১৪৯ 


শী শী পা শশা টাটা 


তাহাকে যন্ত্র সহিত আপনালয়ে আনক্কন করিলেন) তথন এই সংস্তা 
ও ছায়ার রহস্ত জনসমাজে প্রকাশ পাইল । 

বিশ্বকর্মা এই সমস্ত বিষয় একে একে অবগত হইয়া, জামাতাঁকে 
প্রসন্ন পূর্বক কূরধ্যদেবের আদেশে তাহার ভ্রমিয়া মন্ত্রের সাহাধ্যে তপন 
দেবের তেজ টাচিয়া ফেলিলেন। যে সময় এই ঘটনা সংঘটন হয়, 
সেই সমন কুরধ্যদেবের তেজাংশ হইতে এই ক্ষেত্রে পদ্ম প্রশ্ক,টিত হয়, 
এ পদ্মের নামাহদারে এই তীর্থের নাম «পদ্মক্ষেত্রে” হইয়াছে। 





পুহ্কর যাত্রা । 





ুক্বর-যাত্রা। 


হাওড়। হইতে পুস্কর তীর্থে যাইতে হইলে,_ঘাত্রীদিগকে আগ্রা 
সহরের মধ্য পথ দিয়া গমন করিতে হয়। আগ্রা হাওড়া হইতে 
৭৯২ মাইল দূরে অবস্থিত। আগ্রা সহরের সেই জগদিখ্যাত তাজ" 
মহলে মনোহর শোভ! দর্শন করিবার অন্ত নানাস্থান হইতে অনেকগুলি 
পথ দেখিতে পাঁওয়! যায়, যথা,_তুগুলা, মোগল-সরাই, এলাহাবাদ, 
কাণপুর, মধুর! প্রভৃতি বহুবিধ জংমন ষ্টেশন হইতে এই আগ্রা সহরে 
পৌছিতে পারা যায়। আমর1 সদলে বৃন্দাবন হইতে আগ্রা! যাত্রা 
করিয়াছিলাম, সৃতরাং এ ক্ষেত্রে বৃন্দাবন হইতে আগ্রা সহরে যাইবার 
বিষয়ই লিপিবদ্ধ হইতেছে। ত্রিলোক পুজ্য সেই আদি পুস্কর তীর্থের 
সেবা করিতে যাত্র। কালীন--পথিমধ্যে নিয্মলিখিত প্রসিদ্ধ স্থানগুলির 
শোভ। সনর্শন করিতে অবহেলা! করিবেন না। ১ আগ্রার কেনা 
ও তাজ-মহলের দৃত্ত, ৎ। তরতপুরের রাজপ্রসাদ, ৩। রাজপুতত্রেষ্ 
মহারাজ জর়দিংহ প্রতিষ্ঠিত জয়পুর সহর, শ্রীপ্রীগোবিন্দ ও গোপীনাথ- 
জীউর দেবালয় এবং গলতা-পাহাড়ের মনোমুগ্ধকর অভ্ভূত দৃশ্য, ৪। 
আজমীঢ় সহর ইত্যানদি। 


১৫৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 
আগ্রা। 


বৃন্দাবন হইতে রেণযোগে আগ্রা যাইতে হইলে, যাত্রীদিগকে 
প্রথমে স্থানীঘ ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে আরোহণ পূর্ধ্বক মধুর! যাইতে 
হয়। এই মধুর হইতে থ-দার্ভিস-আগ্রা ও কাটগোড়ামের ভিন্ন 
লাইনে আচনের! নামক &্েশনে অবতরণ করিতে হয়, এই স্থান হইতে 
যে ট্রেণথানি আগ্রায় যাইবে, তাহাতেই আরোহণ করিলে সচ্ছন্দে 
আগ্রায় পৌছান যায়। 
মধুর! হইতে বিশ ক্রোশ উজানে বমুন! নদীর পশ্চিম তীরে আগর! 
সহর গর্ধভরে আপন শোভা বিস্তার করিয়া অবস্থিত। আশ 
করি সকলেই অবগত আছেন যে, এই আগ্রাসহর ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ 
সীমার মধ্যেই অবস্থিত । এখানে যমুনা তীরস্থ এক স্থানের বালুকার 
উপর মহাত্মা! ব্যাদেব জন্মগ্রহণ করিয়! স্থানটাকে পবিভ্র পুণ্যতীর্থে 
পরিণত করিয়াছেন। আগ্রা সহর পুণ্যতোয়া যমুনা নদীর একটা 
বাকের সমস্ত স্থান ঘুরিয়া অবস্থিত, অর্থাৎ স্য্যকন্ট। যমুনাদেবী প্রফু্- 
মনে শ্রোতস্বিনী হুইস্া। এইস্থানে প্রবাহিতা! হইবার সময় ব্রজের প্রাণ 
শ্শ্রীকৃষ্ণের* বংশীরব শ্রবণ মাত্র, উন্মাদিনীর স্তায় পুর্বববাহিনী হওয়ায় 
এখানে এক বাঁকে পরিণত হইয়াঁচে। এই নির্দিউ বাকস্থানের উপরি- 
ভাগে ভারতবিখ্যাত আগ্রা-ছর্থ প্রতিঠিত। 
আগ্রা_একটা প্রদিদ্ধ সহয়। এখানকার রাস্তাঘাট যাহা কিছু 


দেখিতে পাওয়া যায় সমন্তই স্ুন্বর এবং প্রশস্ত। এ সহরের বাজার, 


চক্‌, কেন্পা ও অডভূত সৌন্ধযশালী তাজ-মহলের সৌন্দর্য দেখিবার জন্তই 
যাত্রীগণ আদিয়। থাকেন। 


পুক্কর-যাত্রা ৷ ১৫৫ 





আগ্রার ইতিহাস। 


মহাত্মা! আকবর বাদশার পুর্বে নুদিবংশীয় রাজার! এখানে বসবাস 
করিতেন। তৎকালে যমুনা নদীর পূর্বভীরে তাহাদের রাজধানী 
স্থাপিত ছিল। মহাম্মদ বাবর ১৫২৬ থৃঃ এখানে সসৈন্তে উপস্থিত 
হইয়া নগরটী সপ্পূর্ণরূপে অধিকার পূর্বক সুখে কালযাপন করিতে 
লাগিলেন। কিছুকাল এইবূপে রাজত্ব করিবার পর ১৫৩০ থৃঃ এই 
স্থানেই তাহার মৃত্যু হয়। তখন মহান্মদ বাবরের উপযুক্ত পুত্র “হুমায়ন” 
কাবুলে রাজত্ব করিতেছিলেন। সংবাদ প্রাপ্তে তিনি পিতার সেই 
মৃতদেহটী যত্বের মহিত এই কাবুলে আনয়ন পূর্বক মহাসমারোহে কবর 
দেন। তৎপরে শ্বয়ং হুমায়ন স্বর্গীয় পিতার নাম বজায় রাখিবার 
অভিপ্রান্ধে আগ্রায় এ শূন্ত সিংহামনে আরোহণ পূর্বক রাজ্য শাসন 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল রাজত্ব করিয়া তাহার ও এই 
স্থানে মৃত্যু হয়, স্থতরাং হুমায়ন পুত্র আকবর সেই সিংহাসন অধিকার 
করিয়া গ্রজাদিগ্রকে নান! বিষয়ে অভয়দান করিয়া মুখী করিলেন। 

মোগল সম্রাট আকবর বাদশা ১৫৬৬ থৃঃ তাহার পৈতৃক 
রাজধানীটা মনপূ্ণরূণে ধ্বংদ করিয়া আপন পছন্থানুসারে বহু অর্থব্য়ে 
নগরের পশ্চিম প্রান্তে যমুনা 'নদীর তীরে স্বীয় লামাম্যায়ী যে নগর 
স্থাপিত করেন, উহাই আগ্রা নামে প্রসিদ্ধ করেন। কথিত আছে 
মোগল সম্াটবংশে এই আকবরের স্ায় সদাশয় ও বীরপুরুষ আর 
দ্বিতীস্ব কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই মহাত্ব! অত্যন্ত ্তায়পরায়ণ 
ছিলেন, তিনি কাহার ও ধর্দে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই,অধিকস্ত হিন্দু 
ও মুন্লমানদিগের মধ্যে যে ভিন্ন ভাব বর্তমান ছিল, তিনি উহ! দুরী- 
করনার্থে খপপণে চেষ্টা কন্িতেন। এই মহাত্মারই রাজত্বকালে 
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শজিজিয়া” নামক কর উত্িগ্না যায়, এতস্তিক্ন সাধারণের হিতার্থে তিনি 
আরও বহুবিধ হিতকর কাধ সাধন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 

মহামতি আকবরণাহ ইদলাম্‌ ধর্দে আস্থাহীন হইয়া অভিনব 
ধর্মমতের পরিবর্তন করিয়াছিলেন । এই ধর্মমত ণতৌহিদ্‌-ই-ইলাদি” 
নামে খ্যাত হইয়াছিল। হিন্দু; বৌদ্ধ ও গ্রীষ্টীয় ধর্মের সার অংশ লইয়া 
যে ধর্ম গঠিত হয়--উহাই তৌহিদ্‌-ই ইগাদি নামে থ্যাত। 

বাদশাহ! আকবরের সভামধ্যে বীরবল সিংহ নামে বিখ্যাত গোপাল 
ভাড়ের স্তাক় এক পরিহাসপটু ও ধার্মিক ব্যক্তি সতত অবস্থান করি- 
তেন। কথিত আছে কোন এক সময় এই বীরসিংহ--বাদশাহের নিকট 
হিন্দুদিগের উপাস্ত সুধ্যদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলে--তিনি মুগ 
হইয়! সূর্ধ্যোপাসক হইয়্াছিলেন, অধিকস্ত তিনি আগ্রহের সহিত হিন্দু 
ব্াহ্মণপত্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে এই কুর্ধ্দেবের এক সহম্র একটা সংস্কৃত 
নাম সংগ্রহ পূর্বক প্রতিদিন প্রাতঃকালে হৃর্যাদেবের অভিমুখিন হইয়া 
সেই নামগুলি ভক্তিসহকারে পাঠ করিতেন। বল! বাহুল্য, বাদশ! 
আকবর শাহ স্্যদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, 
তাহার রাজ্যের সকল স্থানে সকল প্রজাগণকেই--প্রাতঃকালে, 
ঘিগ্রহরে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রি ছ্িগ্রহর, এই চারিবার হিন্দুদিগের সেই 
জাগ্রত দেবতার উপাসন। করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। থগ্পি 
কথন কেহ তাহার এই আদেশ অমান্ত করিত, তাহা হইলে তিনি উক্ত 
ব্যক্তির প্রাণদণ্ড পর্যন্ত ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ আবার হিন্দু 
প্রজাদিগের মধো কোন ধর্ম্বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি 
তাহার সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের উপর উহার মীমাংসার ভার অর্পণ 
করিতেন। এই সকল পগ্ডিতগণ বাদী বা প্রতিবাদী উভয়ের 
মধ্যে শপখগ্রহণ করা আবহ্ক বিবেচন! করিলে--উদ্রীদ পক্ষেরই 
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পিপি শশা শানে 

লোকের হস্তে উত্তপ্ত লৌহ স্থাপন করাইতেন, কখন বা উত্তপ্ত ত্বৃতে 
তাহাদেরহস্ত নিমজ্জিত করিবার আদেশ প্রদান করিতেন? এই পরীক্ষায় 
যদি হস্ত অক্ষত থাকিত, তাহা হইলে বিচারক উত্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ 
প্রতিপন্ন করিতেন। 


অগ্নি উপাঁদক এবং খৃটীয় ধর্শপ্রচারকগরণ সতত বাদশার সতায় 
লম্মান পাইতেন। এই মকল বিভিন্ন ধর্্মাবল্বীয় বাজকগণ অবসর 
মত তাহার নিকট স্ব স্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠত। গ্রতিপাদন করিতে কুষ্ঠিত 
হুইতেন নাঁ। উপরোক্ত নান! শ্রেণীর ধর্শধাকদিগের নিকট যে 
উপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহার ফলে বাদশার ধারণা জন্মিয়াছিল- 


ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, সম্রাটরূপে ধরাম্ন ধিনি প্রজাপালন করেল,_- 
তিনি দেই সর্বশক্তিবান ঈশ্বরের প্রতিনিধি মাত্র। যাহার মন, সকল 
ঘিষয় হইতে ঘুক্ত, তিনি ঈশ্বর প্রেম লাভের অধিকারী হইতে সক্ষম 
হল) দুপ্রবৃত্তির দমন এবং লোক হিতকর কার্যের অনুষ্ঠানই পারত্রিক 
মঙ্গল লাতের প্রকৃষ্ট উপায়। 


আকবর শাহ আপন ধর্দ্মবিধান হইতে পৌরহিত্যের প্রথা তুলিয়া 
দিয়াছিলেন, অধিকস্ত মনুষ্যদিগকে শাস্ত্রের অনুশাসন হইতে মুক্ত 
করিয়া ড্ঞান ও বিবেকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যন্বশীগ 
হইয়াছিলেন। ছূর্বপচিত্ত উপানকের চিত্তবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদনার্থ 
কোন বিশেষ আবশ্যক বিধেচনা করিলে--তিনি অগ্নি অথবা হর্যা- 
দেবের ত্তব করিতে উপদেশ দান করিতেন, কেননা তিনি ঈশ্বরকে 
জ্যোতিঃশ্বপ্নপ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। উপরোক্ত এই সক গুণ 
বর্তমান থাকায় সাধারণে বলিতেন, পূর্বজন্মে আকবর শাহ হিন্দু 
ছিপেন, কিন্তু শাপগ্রন্ত হইয়া! তিনি এজন্সে মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহণ 
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করিয়াছেন। প্রথম ভাগের এলাহাবাদ নামক শীর্ষে এ বিষয় পাঃ 
করিলে পাঠক মহোদয়গণ সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। 

পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস_-বৌদ্ধশাস্তান্যায়ী ছিল, 
অর্থাৎ নানাপ্রকার মহাপুরুদিগের নিকট তিনি যে উপদেশ পাইয়া 
ছিলেন, তাহাতে তীহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল-_জীবাত্ম! 
মৃত্যুর পর অনেক যোনি পরিভ্রমণ করিয়া আপনাপন কর্মফল ভোগ 
করে, তৎপরে পূর্ণ শুদ্ধিলাত করিয়! সর্বশেষে ঈশ্বরে বিলীন হয়। 

আকবর বাদশার তৌহিদ-ই-ইলাহির উপাসন! প্রণালীতে- 
প্রার্ঘনাংশ পারসিক ধর্দ্বের অনুকরণে এবং অনুষ্ঠানাংশ--হিন্দুপদ্ধতি 
অনুসারে রচিত হইয়াছিল, কিন্ধ সামাজিক উপাসনার কোনরূপ 
বিধান ছিল না। কথিত আছে তিনি নিশাকালে বিচিত্র আলোক- 
মাল! প্রজ্জলিত করিয়। একাকী এক মনে এক প্রাণে ঈশ্বরোপাননা 
করিতেন। এই মহাত্মার *রাজত্বকালে তাহার আদেশমত প্রতি 
বৃহস্পতিবার রাত্রিতে নান! সম্পরদায়-তুক্ত হিন্দু, থৃষ্ীয় ও ইসলাম 
প্রভৃতি শান্্রবক্তুগণ আপনাপন ধর্ম ও শান্ত্র বিষয় আলোচনা করি- 
তেন। অহঙ্কার ও অত্মস্তরিত! তিনি অত্যন্ত ঘ্বণা করিতেন, বিশেষতঃ 
জ্ঞানী হুইয়। ধিনি আত্মগর্্ব করিতেন, তিনি তাহার লাগনার একশেষ 
করিতেন। আকবরশাহ স্বয়ং যখন ইস্লাম শাস্ত্রাবতৃগণের সহিত 
তর্ক বিতর্ক করিতেন, তখন খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী 
শান্জ্ঞগণ আপনাদের গুগ্রাম প্রদর্শন করিয়া তাহার শ্রদ্ধা ভাজন 
হইতে সচেষ্ট হইতেন । 

৯৮৮ হিজিবার-জমাল-আবহ মাসের প্রথম তারিখে ফতেপুরের 
জুম্মা-মসজিদে তিনি প্রকাশ্তভাবে আপনার অভিনব ধর্ম বিধান 
প্রচার করেন। হিজরা অবের পরিবর্তে এক নুতন অব প্রচলিভ 
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হইয়াছিল, তাহার সিংহাসনারোহণের তারিখ হইতে এই অব্ধটী আরম্ভ 
হ্য়। 

ওষধার্থ স্থরাপান বৈধ বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু স্ুরাপান- 
জনিত মত্ততার জন্ত দণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন। এই মহাত্বার 
আদেশেই নগরের প্রান্তভাগে বেশ্যাপন্লীটা স্থাপিত হুইয়াছিল। 
জনদাধারণের নিকট এই পল্লিটি--দয়তানপুর! নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 
আকবর শাহ তাহার হিন্দু-মহিষীদিগের শ্রীতার্থে গো*মাঃস, পেয়াজ, 
রন্থুন প্রভৃতি এইরূপ অপদার্থ দ্রব্যের মধ্যে কোন কিছুরই আম্বাদ 
লইতেন না) এইরূপ আবার হিন্দপ্রজার্দিগকে সন্তষ্ট রাখিবার জন্ত 
রবিবার, করওয়ার দিন এবং আবলমাসে কাহাকেও তীহার রাজ্য- 
মধ্যে পশ্ুহত্যা করিতে দিতেন না, যদি কেহ কখন তাহার কোন 
আদেশ অমান্ত করিত, তাহ! হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তির লাঞ্ছনার 
একশেষ করিতেন। 

রাজ্য মধ্যে ছর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে--পিতামাতার সন্তান সস্ততী 
বিঞ্রয় করিয়! অর্থসংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা ছিল। কোন হিন্দু; ঘটনা 
চক্রে পতিত হুইয়! যদি বাল্যকালে ইস্লাম্‌ ধর্ম গ্রহণ করিত, তৎপরে 
দে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে পুনর্বার় হিন্দুধর্ম বিনা আপত্বিতে প্রত্যাবর্তন 
করিতে পারিত, এতত্তিন্ন কখন কোন হিন্দু রমণী কোন মুসল- 
মান যুবকের প্রেমে পতিত হইয়া ধর্মচ্যুত হইত, এবং তাহার অভি- 
ভাবকগণ যদ্দি তাহার নিকট অভিযোগ আনয়ন করিত তাহা হইলে 
তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত রমণীকে তাহাদের নিকট প্রত্যার্গণ করাইয়। 
দিতেন, অধিকস্ত যাহাতে সমাজে উক্ত ব্যক্তিকে অপাস্ত হইতে ন! 
হু, তৎসঙ্গে তাহারও ব্যবস্থা করিয়। দিতেন। 

মহাত্ব। মাকবর বাদশাহের এইরূপ অশেষ গুধ বর্তমান থাকার 
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অগ্ঠাপি হিন্দু-সাধারণ তাহার আমলের স্বর্ণের মোহরগুলি আপনাপন 
গৃহে যত্বের মহিত রক্ষা করিপ্! সম্রাটের সম্মান রক্ষা করিয়া! আমিতেছেন। 
এই মোহর “আকবরী মোহর* নামে খ্যাত। প্রবাদ-. এই স্বর্মোহর 
যে গৃহস্থের বাটিতে থাকে, তাহার কখন অন্ন-বস্ত্রের অভাব হয় না 
এই বিশ্বাসে অনেকে সেই স্বর্ণমোহরের প্রকৃত মুল্য অপেক্ষা অধিক 
উচ্চ মুলা দিয়া উহা! ক্রয় করিয়া থাকেন। 

আকবর শাহের রাজত্বের শেষভাগে-্ভারতে তাসখেলার * প্রচলন 
আরম্ভ হয়। জাহাঙ্গীর 'ও সাজিহান বাদশার আমলে, বিলাসিতার 
সঙ্গে সঙ্গে এই তাদ খেলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, এমন কি এ সময় 
প্রতি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে “প্রেমারার আড্ডা” 
বসিত। সন্্রান্ত নাগর-নাগরীগণ এই সমর রাক্রিকালে গোপনে সেই 
সকল আড্ডাতে বিহার করিতেন। তাহাদের জন্বের আননো--কত 
আমীর ওমরাহের বদনে উল্লাসের বাসস্ী-বিলান শোভ1 পাঁইত 
তাহার ইয়ত্তা নাই। পক্ষান্তরে--সর্বন্ব খোয়াইয়া কাহারও নেত্রে 
কেবল জাগরণ-জনিত অরুণাত| ফুটিরা উঠিত। কথিত আছে বাদশাহ 
সাজিহানের রাজত্বকালে--তাসের গতি অস্তঃপুরে প্রসারিত হয়, কিন্তু 
স্বভাব-নুন্দরীগণ “প্রেমারার প্রেম বুঝিতে পারিতেন না, সুতরাং 
তাহাদের গ্রাতির জন্য “নক্সা” খেলার সৃষ্টি হইল, তৎসঙ্গে নাগর-নাগরী- 
দিগের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত বিস্তী* খেলার জন্ম হইল। 

বিস্তী, নক্সা, প্রেমার! বাতীত “বিবি ধর1”, গোলাম-চোর, শ্রাবু* 
প্রভৃতি অনেক রকম তাস খেলার স্ত্টি হইল। হপ়তন, ইস্কাবন, 
চিড়িতন ও রুইতন--তাসের এই চারি বর্ণের চিত্র লইয়া! খেলার 
উৎপন্তি হইল, অর্থাৎ এই বর্ণের চিত্রে--সমাজের চারিটি সম্প্রদায়কে 








* প্বস্থধাশ্য প্রকাশিত "তাসের ইতিহাস” হইতে সংগৃহীত। 
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বুঝাইতে লাগিল। হরতনের অর্থ-ধর্দ্যাক মশ্প্রদায়। ইন্থাবনের 
অর্থ--যোদ্ধুসম্প্রনায়, চিড়িতনের অর্থ_বণিক বা কৃষক মশ্পরদার, 
মমাজের নিয়শ্রেণীর জোক বুঝাইবার জন্য রুইতনের হ্ষ্টি হইল। 
পুর্বে চিত্রকরের! তুলি দিয়া এই সকল তাপ অঙ্কিত করিত, স্থৃতরাঃ 
১ জোড়া তাদের জন্ত খেলোয়ারকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে হইত, 
১৫শ শতাব্দীর প্রথমেই জার্মানি দেশে এই তাসের প্রথম প্উড২ 
এন্গ্রেভিং" আরম্ত হয়, তৎপরে তাহাদের দেখাদেখি এক্ষণে সর্বত্রই 
সেই তাদের কারথান! প্রস্তুত হইয়াছে। 

বর্তমান কালে আমরা যে তাদখেলার প্রচলন দেখিতে পাই, 
উহা! নপ্পর্ণ বিদেশের আনদানী। এই তাস থেলিতে বসিয়া 
আমর! যে সকণ শব্দ ব্যবহার করি, সেগুলি সমস্তই যাবনিক। 
কালের কুটিল গতি যেরূপ পরিবর্তন হইতেছে, এই তাসের আক্তিও 
সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করিতেছে। প্রমাণস্বর্ূপ দেখুন 
--অনেকে এক্ষণে সাহেবের স্থানে রামকৃষ্চ ব| শিব আকিয়া, 
বিবির পরিবর্তে_-সীতা, রাধ| ব! পার্বতীমুর্তি অস্কিত করিয়া, গোল!- 
মের স্থানে_-হন্মান, গরুড় বা ননীমুর্তিতে “কদন্বকেলী* নাম দিয়া 
তাদ খেলিতে থাকেন এবং নিজের নাম জাহির করিবার চেষ্ট। 
করেন, কিন্তু তাহাদিগকে মুক্তকঠ্ে ত্বীকার করিতে হইবে যে, এই 
ধেল! ভারতবামীরা মোগণদিগের নিকট হইতেই প্রথম শিখিয়াছেন। 

মোগনদিগের অধঃপতনের সঙ্গে নঙ্গে তান খেলারও আদর হাস 
পাইল, অর্থাৎ মোগল রাজত্বের পর উপরোক্ত বিলাঁদী তাস খেলার 
পরিবর্তে এক সর্নেশে পতেতাস” খেলার উৎপত্তি হইল। তখন 
সহরের সর্বত্রই প্তেতাম” খেলার দূম আরম্ত হইল। ভদ্র, অভ্র, 
ধনী, দুঃখী, দকসেই এই খেলার উদ্যত! বলা বাঁছল্য এ মর্নেশে 
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খেলার দায়ে--অনেক্ক গৃহস্থকে--গৃহের তৈজসপত্র পর্যাস্ত বিক্রয় 
করিয়া“তে তাসের” » .ণে আত্মসম্প্রদান করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। 
ধাহার্দের মনে আভিজাত্বের গর্ব ছিল--ঙাহারাও গুপ্তভাবে এই খেলাম 
বোগ দিতে আরম্ভ করিয়া শেষে পথের ভিখারী হইলেন। 

ইংরাঞজ রাজত্বের প্রথম সুজেও এই সর্ধনেশে থেল।র প্রাছুর্ভাব 
ছিল। বর্তমানকালে আইনের কঠোর শাসনে সেই তেতাস খেলার 
প্রতাপ লোপ হইয়াছে। করুণাময় ইংরাজ রাজের ক্কপায় এ 
পাপ খেলা এক্ষণে লুপ্তগ্রায়, স্বতরাং সাধারণে ইহার মর্ধম বা প্রতাপ 
দেখিতে পান না। 

মহাত্ম। আকবর শাহ স্বর্গারোহণ করিলে-_-তৎপুত্র জাহাঙ্গীর সেই 
পিংহাগন প্রাপ্ত হইয়া অকাতরে বহুহত্র মুদ্রা ব্যয় পূর্বক সিকান্ার- 
বাদে-'আপন পছন্দানুযারী পিতার সমাধি স্তস্ত নির্মাণ করাইয়া স্বীয় 
কীর্তি স্থাপিত করেন। বর্তমানকালে আমরা আগ্রা হরে যে সমস্ত 
প্রসিদ্ধ অট্রালিক! দেখিতে পাই, সেই সমস্তই সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র 
মহাত্মা নাজিহান কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। 

সাজিহানের চতুর্থ পুত্র মহাবীর গুরঙ্গজেব রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, 
তিনি স্বেচ্ছায় আপন রাজধানী দিল্লীনগরে স্থানান্তরিত করেন। ইহার 
অল্পদ্দিন পরে মহারাষ্ট্রীয়ের সুযোগ উপস্থিত দেখিয়। সেই আগ্রা সহরটী 
দখল করিয়া লন। তৎপরে ১৮*৩ থৃঃ ইংরাজজ সেনাপতি লর্ড লেক এই 
আগ্রার পরিচগ্ পাইয়! তিনি সসৈন্তে এখানে উপস্থিত হন এবং 
মহারাষ্ীয়দিগকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া এখানে ইংরাজদিগের 
পউইলিয়ম জ্যাক” নামক বিজয় নিশান উড্ডিয়মান করেন। এইরূপে 
কিছুদিন অতীত হইলে পর ১৮৩৫ থৃঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের আদেশে 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী এলাহাবাদ হইতে আগ্রাসহরে উঠাইয়া 
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লইয়া যান। এইব্পে তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর ১৮৫৭ থৃঃ 
দিপাহিবিদ্রোহের পর তাহার! পরামর্শ করিয়া. এই রাজধানী) পুনরায় 
এলাহাবাদের যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। 

আগ্রার দ্রষ্টব্য স্থান_-১। রক্তবর্ণ বেলেপাথরের দর্গ, ২। মতি 
মসজিদ, ৩। এম্বাদ্‌ উদ্যান, ৪। তাজ-মহল, ৫.। সাদা পাথরে 
পরদা, ৬। আকবরশাহের অট্টালিকা, ৭। [িণ্কন্্াবাদের সমাধি 
মস্ত, ৮ চক্‌ বাজার ইত্যাদি। 

এম্দাদ্‌ উদ্যান-__-মম্াট আকবরশাহের রাজত্বকালে এই 





সুন্দর উগ্ভানটা প্রপ্বত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে রাম-বাগ নামক' 


একটী উৎকৃষ্ট বৈঠকখানা'বিরাজিত। এই বৈঠকখানা বাটার সৌন্দর্য 
দেখিলে দর্শকবুন্দকে আত্মহারা হইতে হয়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত 
সেই মনোমুগ্ধকর উদ্যানের একথানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 

আগ্রায় তগুলি মসজিদ বর্তমান আছে, তন্মধ্যে তাঁজ-মহল নামক 
মসজিদ্‌ই সর্ধপ্রধান। ইহাতে সাজিহান ও তাহার প্রিয়তম! মহিধী 
মম-তাঞ্জ উভয়ের একত্রে সমাধি হইয়াছে। এরপ তুন্দর মসজিদ 
ভারতবর্ষ মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। বর্তমান আগ্রা সহরের অন্ন 
এক ক্রোশ দুরে যমুনার তটোপরি “তাজ-মহল” ফতেপুর শিক্রির 
লাল বেলেপাথর ও জয়পুরের প্রসিদ্ধ শ্বেতপ্রস্তর দ্বার! ছুই কোটা মুদ্রা 
ব্য়সহকারে ১৯ বৎসর প্রাণপণ পরিশ্রমের পর প্রতিষিত হয়। কথিত 
আছে, ১৬২৯ থৃঃ মম-তাজের মৃত্যুর পরেই এই তাজ-মহলের নিশ্মা9 
কার্য্য আরস্ত হইরা ১৬৪৮ থৃঃ শেষ হয়। 

তাজপ-প্রাঙ্গণের প্রবেশ দ্বার অতি প্রকাণ্ড, সম্ুথেই মনোহর 
উদ্ভান_-নানাজাতি বৃক্ষাবলীর হরিঘর্ণ ছায়া! অতি স্িপ্চকর) মধ্যে 
মধো বিস্তর নানা ধরণের উৎস শোভা! পাইতেছে, এতদিন কাজ 


১৬৪ তীর্থ-জমণ কাহিনী । 








মহলের দ্রিকে অগ্রসর ইহবার উভয় পার্থেই শোক প্রকাশক “সাইপ্রস 
বৃক্ষশ্রেণী” যেন সম্রাট দম্পতীর অদর্শনে নতশীরে দণ্ডায়মান থাকিয়। 
আপনাপন মনোবেদন! প্রকাশ করিতেছে। 

মুসলমান বাদশাহের| প্রায় সকলেই জীবিতাবস্থায় শ্বীয় পছন্দানু- 
বারী আপনাপন সমাধি মখজিদ্‌ নির্মাণ করাইতেন। এই কারণে 
তাহাদের দেখাদেখি আমাদের বাঙ্গলাদেশে একটা প্রবাদ শুনিতে 
পাওয়া যায়--্যার শ্রাদ্ধ সেই করে, অন্তে কেবল খেটে মরে'ঃ। 
হনজিদের নিম্াণ কার্যের তত্বাবধান বাদশাহ নিজে ররিতেন। 
একটা সমাধি মন্দির ব| মসজিদ্‌ নির্মাণ করাইতে হইলে স্বয়ং বাদশা, 
প্রথমে আপন পছচ্ছান্ুসারে প্রশস্ত বাগান মনোনীত করেন, তৎপরে 
তাহার চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দিয়া মধ্যস্থলে মসজিদ্‌টী নির্মাণ 
করাইয়। যতদিন তিনি জীবিত থাকেন, ততদিন অবসর মত প্রত্যহ 
অপরাহৃকালে তিনি আপন স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয় জনকে সঙ্গে লইয়! 
তথায় শীতল বায়ু সেবন করিতে থাকেন? শেষে মৃত্যু হইলে চির- 
গ্রথান্থসারে তাহার মৃতদেহ এ সমাধিক্ষেত্রে কবর দেওয়| হইয়া থাকে। 

সমাধি মসজিদ্গুলির গঠনপ্রণালী দেখিতে প্রায় একই প্রকার-- 
চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, একটা ব1 ছইটী প্রবেশ দ্বার, মধাস্থলে যেদী। 
এই বেদীটা চতুস্কোণাক্কতি, কিন্তু শেষের কোণগুলি কাটিয়া] তাহার 
উপরে গম স্থাপিত হয়। বেদীর মধ্যস্থলে একটা পাথরের মিশ্দুকের 
মধ্যে শবদেহ স্থাপিত থাকে। ইহার উপর তলায় একটা খালি 
নমাধি সভ্জিত হয়। মৃত স্ত্রী বা আত্মীয়গণের দেহ সেই মসজিদের 
কোণস্থ বা অন্যাগ্ত কক্ষে কবর দেওয়া হইয়! থাকে 


পৃক্কর-যাত্র।। ১৬৫ 








তাজ-মহল। 


তাদের প্রকাণ্ড তোরণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করতঃ উৎসাদি শোভিত 
উষ্ভান পথের সাহায্যে বরাবর এক রক্তপ্রস্তর বেদীর সোপানশ্রেণীর 
নম্থুখে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলাম_ আমাদের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্মীবগন্থীক্স কত শত দর্শকধৃন্দ মার্তণ্ডের উত্তাপ অগ্রাহ করিয়া এক 
' মনে এক দৃষ্টে তাজের অদ্ভূত কারুকার্য এবং সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন। 
সেদিন ধতগুলি দর্শক এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে উত্তর 
পশ্চিম দেশীয় হিদ্দু এবং বাঙ্গালী তীর্থ যাত্রীর ভাগই অধিক 7 এভন 
ছ'দশজন সাহেব-বিবি এবং মুসলমান দর্শকও ছিলেন। আশ্চর্যের 
বিষয় সকলেরই যেন উন্মত্ত ভাব, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা 
হিংসা! করিতেছে এরূপ দেখিলাম না। আমরা সন ১৩১৭ সালের 
ভদ্র মাহার শেষ ভাগে এই তাঁজ-মহুলের দৌন্দরয্য দর্শন করিতে 
গিয়াছিলাম। 
বাগানের সমতল জমী হইতে রক্তত্তর বেদীটা অনুন চারি 
পাচ ফিট উচ্চে অখস্থিত। এই সোপান বাঁহয়। সেই যেদীব 
উপর উঠঠিতে হয়। এখানে কি ধনী, কি গরীব, কি বিদ্যান, কি মুর্খ 
মকল্ছকই বাদশাহ দম্পূতীর প্রেমস্থৃতির সন্মান রক্ষণার্থে সেই নির্দিষ্ট 
বেদীর বাহিরে আপনাপন পাছুক1 ত্যাগ করিতে হয়। এ সকল পাছুক! 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্ত প্রহরী নিযুক্ত আছে। 
তাজ অত্যন্তরস্থ সেই সুপ্রশস্ত বেদীর দক্ষিণপ্রান্তে সোপান শ্রেণীর 
সম্মুখভাগ ব্যতীত সর্বত্রই জালের স্থায় শিল্পনৈপুণ্যে শোভিত। ইহার 
উত্তর-দক্ষিণ গ্রায় চারি শত এবং পূর্বপশ্চিম-_হাজার ফিট স্থান লইয়! 
বিস্তৃত। ব্রেদীর ঠিক মধ্যস্থলে শঙ্ষ“খেত-গন্থজ ও মিলার চুক 


১৬৬ তীথ-ভ্রমণ কাহিনী ! 


শোভ। পাইতেছে। পশ্চিমপ্রাস্তে বাউরি-মসজিদ ও পূর্বপ্রাস্তে 


জমাটখান! আপন সৌনর্ধ্য বিস্তার করিয়া আছে। বনুনাতীরে কার 
কাধ্যবিশিষ্ট এক অনুচ্চ রক্ত প্রস্তর প্রাচীর স্থান পাইয়াছে। জমাটখানার 
মাঝামাঝি স্থানে একটা ক্ষুদ্র পাষাণমণ্ডিত জলাশয়, সেই জলাশয়ে 
পাঁচটা কৃত্রিম উৎম এই স্বানের শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। 
এইরূপে রক্তবেদীর শোভা দর্শনাস্তে শ্বেতমর্মবেদীর নিকট উপস্থিত 
হইলাম 
শ্রেতমর্শ-বেদী-_এই বেদীটা রক্তপ্রস্তর বেদী অপেক্ষা অনেক 
উচ্চে প্রতিষঠিত। একবিংশতিটা শ্বেতমশ্্র সোপান অতিক্রম করিয়া 
ইহাতে উঠিতে হয়। উও্র-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম স্কান সমতল তিন শত 
ফিট বিস্তৃত) মধ্যস্থলে গগণচুহ্বী শ্বেত-গনুজ শোভিত অদ্ভুত সমাধি- 
মন্দির, আবার ইহার চারিকোণে চারিটী বিশাল তুযার-ধবল মিনারস্তস্ 
আপন শোভ। বিস্তার করিয়! রহিয়াছে । চক্ষের সমক্ষে সমস্তই যেন 
চিত্রার্সিতবং শ্রিভীয়মান হর--কি অলৌকিক সৌন্দর্য! কি অদ্ভুত 
মাধুখ্য! উপরোক্ত এই সকল নগ্ননানন্দদায়ক দৃষ্ঠ দর্শন করিতে 
করিতে ক্রমে আমরা সমাধির দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 
এই'নির্দি্টস্থীনে এক প্রকাও দ্বার দেখিলেই হতবুদ্ধি হইতে হয়। 


সেই ভগ্ঙ্কর হারে বিস্তর কাল-জালের স্তায় ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। 


এখানকার এই ছারদেশেই ইউর্রে!পীয়েরা মৃত সম্রাটের সন্মান রক্ষার্থে 
আপনাপন টুপীগুলি স্থাপিত করিয়। ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগি- 


লেন ; ত- নে আসিরা ও মদলে উহাদের পশ্চদগানী, হইয়া যাহ! দর্শন 


করিলাম, উহা! লেখনীর দ্বার! বর্ণন| অসাধ্য। আহা! এই স্থানের 
এই স$ল আহামরি দৃশ্ত যিনিই দেখিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন সনোহ 
নাি। এ দুখ কিমধুব! কি গাতীর্দাপূর্ণ! কি শৌন্দ্যাময় ! কোন্টীবা 


পুক্কর-যাত্র।। ১৬৭ 





দিয় কোন্টীর প্রশংসা করিব--পার্থিৰ পদার্থের উপর একি এক 
অপূর্ব অপার্থিব কল্পনার লীলাখেল! | বহুক্ষণ ধরিয়া স্থানীয় মনোমুগ্ধকর 
দৃশ্ত দর্শনে মোহিত হুইয়! ভাবিপ্লাম__একি আমাদেরই ন্তায় মানবের 
কল্পনাপ্রস্থুত ? ঃ 
মাথার উপর বছ উচ্চে-বিশাল বিরাট নিস্কলঙ্ক শ্বেত গম্ৃজ, 
চতুর্দিকে-শ্বেতগ্রস্তর নির্মিত গৃহপ্রাচীর, পদতলে-_ শ্বেত কৃষ্ণমর্শর 
| পাধাণ-ম্ডিত হর্মতল, সন্মুখে_পাঁতাদ-পথের মত মূল কবরখানায় 
পৌছিবার এক প্রশস্ত সোপান। এই সোপানের উত্তরদিকে 
অত্যাশ্চ্য্য মুলাবান প্রন্তরাদি খচিত সুক্ম জালের স্যার, প্রস্তর প্রাচীর 
বেষিত নকল কবরথানা শোভা! পাইয়াছে। ইহারই সম্মুখে, পশ্চাতে, 
বামে, দক্ষিণে, উর্ধে ও অধোদিকে, অর্থাৎ যে দিকেই. নয়ন পতিত 
হয়, সেই দিকেই সুচিকণ অমল-ধবঝল পাষাণে-_দর্শকবৃন্দের প্রতিবিশ্ব 
পরিলক্ষিত হইতে থাকে? কি অদ্ভুত ব্যাপার! দীর্ঘ শ্শ্র-ম্ডিত 
শ্কটিক-মাল! শোভিত কবর-রক্ষকের! চারিদিকে ঘৃরিয় বেড়াইতেছে। 
এই নকল কবরখানার স্থানে স্থানে অগ্তাপি মোল্লাগণ কোরাণ 
পাঠ, ততমঙ্গে ধূপ, ধূণ! লবান মিশ্রিত করিয়! উহ্হাই অবসর মত সম্ুথস্থ 
ঘুন্টটীতে নিক্ষেপ করিতেছেন, ;ইহার ফলে সেই নুগন্ধ-_চারিদিক 
মাতোয়ারা করিয়া সম্রাট দম্পতীর আত্মার মঙ্গল কামনা! করিতেছে । 
স্থানীয় প্রহরীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এইরূপ কাণ্ড এখানে 
প্রত্যহই হইয়া থাকে । বিশাল গম্জ চারিটা--এক প্রকাঁও খিলানের 
উপর ভর দিয়! উচ্চশিরে দণ্ডায়মান। তাজের চতুর্দিকে বিস্তর কোর!- 
ণের শ্লোক লিখিত, এতস্তিন্ন গৃহপ্রাচীর ও প্রত্যেক খিলানে নানাবিধ 
মৃপ্যবান প্রস্তরথও অপূর্ব গাজে শোভিত হইয়! গ্রথিত হইয়াছে, কি 
বিরাট ব্যাপার! অবগত হইলাম পূর্বের এই নকল স্থানে বহুমূল্য হীরা, 
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জরহরৎ, মণি-মাণিক্য প্রভৃতি সংযুক্ত [ছিল ; বারবার রাষ্ট্রবিগপ্লবের ফলে 
উহা নুষ্ঠিত হওয়ায়, এক্ষণে তৎপরিবর্তে এগুলি অর মুগ্যের প্রস্তরাদির 
দ্বারাই নজ্জীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। 

নকল কবরখানার স্থানে স্থানে প্রস্তর/দি মালাকারে, কোন কোন 
স্থানে ব পত্রপুষ্পাকারে, আবার কোথাও বা অলঙ্কারাকারে গ্রথিত 
হুইয়! অপূর্ব শ্রী ধারপ করিয়াছে । ইহার কোন্টা বাদ দিয়া কোন্টার 
নুখ্যাতি করিব। ফলকথ! এই সকল স্ুনিপুথ শিল্পকার্ধ; নয়নগোচর হইলে 
আত্মহার1 হইতে হয়। যাহ! দেখিয়াছি তাহা! আমাদের কল্পনাতীত। 

গঘুজ নিয়স্থ প্রকাণ্ড কক্ষটা--অষ্টতুজাক্কৃতি। তাহার প্রত্যেক 
ভূঞ্জ ২৪ ফিট দীর্ঘ, সেই অষ্টভূজের উপর ৮* ফিট উচ্চে গণুঙ্দাকার 
থিলান_এই খিলানের উপরিভাগে তাজের মৃল-গঘুদ আপন 
শোভা! বিস্তার করিয়! রহিয়াছে। কক্ষের হন্দমতণ সমচতুস্কোণ, 
শ্বেতম্র প্রস্তরথণ্ডে মণ্ডিত_তাহার উপর আবার কৃষ্পপ্রস্তরের 
নানাবিধ কারুকার্ধা-গ্রোথিত। সমাধি-মন্দিরটা এক সমতল চাতালের 
উপর স্থাপিত। প্রথন চাতান-অন্যুন বিশ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হইয়া! 
নির্মিত এবং পরিধি প্রায় সহস্র ফিট অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতীয়টী 
কেবল মারবেল গ্রস্তরে মণ্ডিত--ইহা উচ্চে ১৫ ফিট এবং ৩৯০ ফিট 
বিস্তৃত। 

যে মারবেল চাতালের উপরে গম ও চূড়া সম্থপিত তাজ-মহল 
স্থাপিত আছে, স্থবিধা মত তাহার উপরে উঠিয়! চতুর্দিকে দৃষ্টি করিলে 
তাজমহলের সর্বাবয়ব সমষ্টির সৌন্দধ্যে মন এমন আকৃষ্ট হয় যে, 
ইহার সর্বাংশ তন্ন তন্ন করিয়! দেখিবার অবকাশ থাকে না। জানালা. 
স্থিত কারুকাধ্যবিশিষ্ট মারবেলের পরদা, শিল্পনৈপুণ্য শোভিত বারান্দার 
ছাদ, খিপানের প্রবেশদ্বার গ্রহৃতি বহুমূলা প্রস্তর শোভিত দেওয়াল- 
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গুলিতে নান। ভ্বাতীয় নান বর্ণের পুষ্পপত্র ও পুষ্পমাল৷ প্রভৃতি অঙ্কিত 
শোতভা-_নয়নগোচর হইলে মনে হয়, যেন এই সকল এখনি উদ্ভান 
হইতে তুলিয়া! আনিয়! যত্বের মহিত সেই মারবেলের উপর বসান 
ছইম্াছে। এক কথায় তাজমহলের যাবতীয় শিল্পনৈপুণ্য--শিল্প কানী- 
দিগের গৌরব স্থল। | 

মহামতি বড় লাট লর্ড কর্ন বাহাদুর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার 
পূর্ব্বে একবার তাপ্র-মহলের শোভা দেখিবার জন্ত পদার্পণ করিয়া ছলেন, 
এবং মৃত সম্রাট দম্পতীর সম্মান বৃদ্ধি করিবার অতিলাষে এখানে একটা 
রৌপ্যের আলোকাধার উপহার স্বন্ধপ প্রদান পূর্বক আপন মহত্ব 
প্রকাশ করিয়৷ গিয়াছেন। তীহার প্রদত্ত সেই উপহার বস্তটা অগ্াপি 
তাজ-মহণের একন্থানে স্থান পাইয়া--দাতার কীর্তি থোষণ! করিতেছে। 
তাজ-রক্ষক থাদিমের। প্রত্যেক দর্শকদিগকে এই মকল বিষয় স্পই 
করিয়! বুঝাইয়! দিয়া থাকে । এখানে চিরপ্রথান্ুসারে ছয়জন করিয়া! 
থাদিম এক সঙ্গে পাহার। দেয়। কক্ষের মধ্যস্থলে জালের স্তায় শ্বেত 
প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের ভিতর বাদশাহ মাজিহান ও তাহার প্রিষ্ব 
বেগম মমতাজের পাশাপাশি ছুইটা নকল কবর অবস্থিত। এই স্থানের 
খাদিমের! বগিল--কোমল প্রাণ! মম-তাঁজম্হল জীবিতাবস্থায় যে সকল 
ফুল পছন্দ করিতেন,সম্রাট সাজিহান প্রেমতরে মনেই সকল ফুলই তাহার 
কবরের উপর থোদিত করিয়। দিয়াছেন ? এতস্তিন্ন এই কবরের উপরি- 
ভাগে: প্রিপ্ন বেগমের আত্মার মঙ্গলের ভন্য আল্লার ৯৯ প্রকার 
পবিত্র নাম পর পর স্থাপিত রাখিয়! আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। 
মম-তাজের পার্খবর্তী যে নকল কবর দেখিতে পাওয়। যায়, উহাই স্বর্গীয় 
সম্ভাট সাঁজিহানেয় নকল কবর। ইহাতেও ঠিক মম-তাজের ন্তায় 
নানাবিধ পুষ্প খচিত আছে, অধিষন্ত এই কববের উপর একটা কলম- 
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দান প্রতিঠিত রহিয়াছে, ইহা ছাড়া দত্রাট সাজিহানের মৃত্যুর কারণের 
বিষয়ও উহাতে লিপিবদ্ধ আছে। 

তান্্র-মহলের এই নির্দিষ্ট স্থানে কত দর্শক সম্মানে সেই কবরদ্ধয়ের 
উপর সমস্বে পুষ্পমালাদি উপহার দিতে লাগিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
অবগত হইলাম প্রত্যহই দর্শকের! এইরূপে এথানে পুষ্প উপহার দিয়া 
মত্তরাট দম্পতীর মান রক্ষা! করিয়া! থাকেন। এইরূপে সকলে পুষ্পবৃষ্টি 
শেষ করিয়! সন্দুথস্থ সোপানশ্রেণীর সাহায্যে নিয়ে আনল কবরের 
দিকে দলে দলে অগ্রমর হইতেছেন দেখিয়া আমরাও তাহাদের 
পশ্চাদগামী হইলাম) ঠিক এই সময় একজন থারদিম এক গ্রজলিত 
আলোক হস্তে সেই পাতালপুরীর স্তায় নিম়স্তরের অন্ধকার পথ প্রদর্শন 
করাইতে লাগিল। 

মূল সমাধি কক্ষের অত্য্তর--ঘোর অন্ধকার, থাদিম প্রদত্ত 
সেই আলোক সাহায্যে কক্ষের মধ্যস্থলে মম-তাজের আদল 
কবর, তাহার পশ্চিম পার্থ বাদশাহ দাঁজিহানের আসল কবর স্থাপিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছুই কবরের মাথার উপর-- ইতিপূর্বে 
উপরের ঘরে যে নকল কবর দেখিয়! আসিয়াছিলাম-আসল কবরে 
সেবূপ কারুকার্য নাই সত্য, কিন্ত এই আসল কবর-ছয়ের উপরিভাগে 
বিস্তর কোরাণের বয়েত (শ্লোক) লিখিত আছে। এইরূপে সম্রাট 
দম্পত্তীর অন্ত প্রেমশয্যা সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম-_ 
কোথাস্র সেই সম্রাট সাজিহান, যিনি প্রিয়তমার শোকে অধীর হইয়। 
আজ ছুই শত বৎসর পর ও এই স্থৃতি অক্ষুপ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
সেই প্রেমভর! প্রসিদ্ধ সম্রাটদম্পতীর কবরস্থান ভক্তির চক্ষে দর্শন 
করিয়া! যত পারি ইহার কিঞ্চিৎ শিক্ষা করি। সে যাহাহউক, এবার 
এই স্থান হইতে বাহিরে আমিবার সময় এক শ্বেত মর্ধর বেদীর উপর 
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ধাড়াইয়া একবার দেই জগঘিখ্যাত তাজ-গদুজের শীর্ষদেশ 
তাকাইয়! দেখিলাম যে, ইহা সমতল ভূমির বহু-উচ্চে অবস্থিত, আবার 
সেই গন্ুপ্জ শার্ষে একটা স্ুবর্ণমগ্ডিত পিত্তল দণ্ড হূর্য্যকিরণে ছকৃমক্‌ 
করিতেছে, এতত্তিক্ন উহার শিখরদেশে ইস্লামের অর্দচন্দ্রারুতি চিহ্ন 
শোভা পাইতেছে। এই স্থানে সেই থাঁদিমের নিকট জানিতে পারি- 
লাম, বাগানের সমতলভূমি হইতে এই গম্ুজশীর্যস্থ অর্দচন্্রাকৃতি চিহ্নটা 
পর্যন্ত ছুই শত চট্লিশ ফিট উচ্চ। আশাকরি অনেকেই অবগত 
আছেন যে-দিল্লীর কুতব-মিনার সমতলভূমি হইতে ছুই শত আটত্রিশ 
ফিট উচ্চ। 


সেই গম্ুজের আবার চারি কোণে চারিটা মিনার ইহার সৌন্দধ্য 
আরও বৃদ্ধি করিতেছে, এই সকল মিনারের মধ্যে প্রত্যেকগুলি আট- 
কোণ ভিত্তির উপর স্থাপিত, এবং সমস্তই গোলাকার রূপে নিম্ন হইতে 
উচ্চ পর্যন্ত গঠিত, কিন্তু ইহার আকৃতি নিয়ন্তর হইতে উচ্চম্তর পর্যস্ত 
ক্রমান্য়ে স্থৃল হইতে হুক্মর হয়! উঠিয়াছে। তাজের এই মিনারের 
উপরে উঠিবার ১৫৪টা তোরণ বিশিষ্ট সোপান বাহিয়া আরোহণ 
করিলে পর, ইহার তিনটা তল দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক তলে এক একটা 
্রন্তর ঘেরা গোলাকার বারাও__দেই বারাগ্ায় দীড়াইলে বায়ুর 
তাড়নায় গাত্রবস্্াদি দেহচুত হইতে থাকে বাগানের সমতল জমী 
হইতে এই সকল মিণারের শীর্ষকলক এক শত একচজ্িশ ফিট উচ্চে 
অবস্থিত। নিদিষ্ট এই স্থানের পদতলে ছায়া-শীতল মর্মচত্বরের উপর 
বিশ্রাম করিবার সমস চতুর্দিকের তরুরাভীর শ্তামশোতা হুয্যকিরণে 
উজ্জলতর হইয়! উঠিয়। এইস্থান হইতে ২৮ ফিট নিয়ে বমুনাবক্ষে নীল; 
সলিলরাশি যেন ঝিকিমিকি থেলিতেছে বলিয়। অনুমান হয়। ইহার 
পরপারে কেবল জঙ্গল দেখিতে পাওয়। যায়, সেই জঙ্গলের 
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পার্থে নদীতীরে একথানি নৌকা আছে, নদীতরঙ্গে সেথানি কেবল 
নাচিতেছে॥ বছুদুরে বনের শ্থামশোভার অস্তরাল হইতে আগ্র! 
ছর্গের দৃশ্ত--শবপ্রদৃষট গন্ধর্বালয়ের মত অনুমিত হইয়া থাকে। পাঠক$- 
ধর্গের শ্রীতির নিমিত্ত বহু অর্থ ব্যয়সহকারে যমুনার সেই মনোহর 
দৃশ্তপটের একথানি চিত্র মংশ্লিষ্ট হইল। 

কালীবাড়ী--এখানে মুদলমান বাদশাদিগের রাজত্বকালে হিন্দু 


তীর্থ যাত্রীদ্িগের অহারের অত্যন্ত বেবন্দোবস্ত হওয়াতে, স্থানীয় গণ্য- 
মান্ত হিন্দুগণ প্রকাশ্ঠ তা করিয় সাধারণ হিন্দুদিগের নিকট হইতেই চাদ! 
সংগ্রহ করেন,এবং আগ্রা সহরের পশ্চিমদিকে-স্থানে স্থানে অনেকগুলি 
হিন্দুদিগের উপান্ত কালীক! দেবীর মন্দির নি্াণ করাইয়া,তন্মধ্যে দেবী- 
মূর্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, অধিকত্ত উহাদের মধ্যে নিষ্ঠবান ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে নিযুক্ত পূর্বক মহামায়ার ভোগের প্রসাদ হিন্দু তীর্থ যাত্রীদিগের 
আহারের জন্ভ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অগ্ঠাপি এ সকলকানী 
বাড়ী আগ্র! সহরের পশ্চিম ভাগে বর্ধমান থাকিয়! তাহাদের কীর্তি 
ঘোষণা করিতেছে। 

আগ্রার মার্কের প্রস্তর নির্মিত নান! প্রকার সৌখিন ভ্রব্য 
জগদ্িখ্যাত। সহর হইতে তিন ক্রোশ দুরে সিকন্ত্রা-বাগ নামক 
উদ্যান বাটী উচ্চশিরে গর্বভরে দণ্ডায়মান থাকিয়া] আপন শোভ! 
বিস্তার করিয়! আছে। পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে, আকবর শাহের 
মৃত্যুর পর তৎপুত্র জাহাঙ্গীর নিংহাসন প্রাপ্ত হইয়৷ তিনি অকাতরে 
বু অর্থ ব্যয়সহকারে পিতার সমাধি স্তম্তটা নির্মাণ করিয়া আপন 
কীর্তি স্থাপিত করেন। এই বাগানটা অন্যুন সিকি মাইল স্থান 
অধিকার করিয়া মধ্যভাগে সমাধি মন্দিরটাকে স্থান দিয়া আপন শোভ! 
বিস্তায় করিয়া আছে। ইহার চারিদিক্‌ই উচ্চ প্রাচীন দ্বারা বেছিত। 
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পুক্কর-যাত্রা। ১৭৩ 





সমাধিমন্দিরের বেড় ২** শত হন্ত) উচ্চতায় ও ৬৭ হস্ত-_তাহার 
উপর নানাপ্রকার গমুজ ও চূড়া শোভা পাইতেছে। ইতিহাস পাঠে 
উপদেশ পাওয়া ঘায়--দ্বয়ং আকবর শাহ জীবিতাবস্থায় এই বাগানের 
স্থান পছনা করিয়৷ তাহার নিজের সমাধি মন্দিরটা তন্মধ্যে নির্মাণ 
করিতে আরস্ত করেন, কিন্তু ইহাঁর নির্মাণ কার্য শেষ হইতে না 
হইতে তাহার মৃত্যু হয়, সুতরাং তাহার উপযুক্ত পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর 
উহার নির্মাণ কাধ্য শেষ করিয়া! পিতৃদ্বেবের আশ! পুর্ণ করিয়াছেন, 
অর্থাৎ সেই সমাধি মন্দিরটা মনের মত সুশ্রী ও সুন্বররূপে নির্মাণ 
করাইগ। তাহাব মধ্যে হ্বর্গীর পিতার সেই মৃতদেহটী কবর দিয়াছেন। 
ইছার উপরতণায় থালি কফিণ, সেই কফিণথানি এক খণ্ড মারবেল 
প্রস্তরে নির্মিত। সিকিন্ত্রাবাদে আকবর শাহের এই সমাধিমন্দিরের 
সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। পাঠকবর্গের প্রাতির 
নিমিত্ত সেই অদ্ভূত সৌন্ধ্শানী সমাধি মন্দিরের একথামি চিত্র 
প্রদত্ত হইল। 


আগ্রা-ছূর্গ। 


এই হূর্থটী রেল ট্টেশনের অনতিদুরে অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর 
সপ্তম আশ্র্যা পদার্থের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও ইহার মধ্যে যে 
সমস্ত কারুকারধ্যবিশিষ্ট দর্শনীয় দ্রব্য সামগ্রী স্থাপিত আছে, সেই 
সৌনর্ধ্যশালী বস্তগুলি নয়ন পথে গতিত হইবা মাত্র আত্মহারা হইতে 
হয়। যমুনার তীরে অর্ধচন্ত্রাকারে প্রায় অর্ধ মাইল পথ ব্যাপীয়! 
এই বিশাল ছুর্দটা আপন শোভা বিস্তার করিয়া দর্শকবৃন্দকে যেন 
ভিতরের শোভা দেখাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে। ছূর্গের 
ম্িকটেই জুন্মা-মমজিদ গ্রতি্টিত। এই দুর্গের চতুর্দিকে ছুইটী 


১৭৪ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী । 


অতুযচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর পর পর ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। সেই 
প্রাচীর-দ্বার-মধ্যে একটি পরিথা ব্যবধান; তাহার পশ্চিম পার্স্থ 
প্রাচীর-দঘারের মধ্যে যে পরিখাটি বর্তমান আছে,উহা চট্লিশ ফিট বিস্তৃত, 
আর পৃর্বপার্স্থ বারের মধ্যস্থলেরটী ১৮* ফিট প্রশস্ত। এই পরিখার 
তলদেশ হইতে বাহির প্রাচীরের শীর্ঘদেশ অন্যুন ৬৫ ফিট, কিন্ত ভিতর 
প্রাচীরটা ১০৫ ফিট উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। ছুমধ্যস্থ এই ভিতরের 
প্রাচীরে ১্টী বুরুজ শোভ! পাইতেছে | সেই বুরুজদিগের মধ্যে 
উত্তর দ্রিকেরটা-_শা-বুরুজ,দক্ষিণ সীমান্তেরটা-_বাঙ্গীণী বুরুজ,আর পূর্ব 
প্রাচীরের মধ্যস্থানেরটা--সামানবুরুজ-নামে প্রসিদ্ধ, এতত্তিন্ন অপরাপর 
যতগুলি বুকুজ এখানে বর্তমান আছে, তন্মধ্যে কেবল ভয়ন৷ নামক 
বুকুজটার সৌনার্ধ্য দর্শনযোগ্য। 

এখানকার এই ছূর্সের শোভ৷ দর্শনেচ্ছক যাত্রীগণকে প্রথমে হর্গ- 
রক্ষক রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিতে হ্য়,আবেদন গ্রাহা হইলে 
তখন স্থানীয় নিয়মান্ুসারে একজন গাইড ( পথপ্রদর্শক ) উপস্থিত হন 
এবং তীহাদিগকে তিনি সঙ্গে লইয়া ছূর্গের মধ্যস্থ ত্রষব্যস্থানগুলির 
শোভা! একে একে দেখাইয়া! থাকেন। আবেদন মাত্র উহা গ্রাহ্য 
হইল দেখিয়! আমর! সন্তষ্ট হইলাম, ইত্যবসরে একজন গাইড আসিয় 
উপস্থিত হইলেন এবং সর্ধপ্রথমেই তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া দুর্গের 
উত্বর প্রান্তের দিল্লী-গেট নামক ফটকের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ 
করাইলেন। 

এখানে একটা টানাপুল আছে, তাহার নীচে জঙলশুন্ত পরিথ|। 
সেই টানাপুরটা পার হইবামাত্র এক অপ্রশস্ত পথের সাহায্যে ফটক* 
বাড়ীর মধ্যস্থলে আনিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানের দক্ষিণদিকে 
যথাক্ন বাঙ্গালী বুরুজ্জ অবস্থিত, তথায় বাঙ্গালী-মহল নামে একটী মহল 





পুষ্কর*যাত্র! । ১৭৫ 





দেখিতে পাওয়া যান, অর্থাৎ বিদ্েশিনী বাদী ও বেগমদিগের ইহাই 
নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল বলিয়1_-এই স্থানটা বাঙ্গালী-মহল নামে থ্যাত। 
ছুর্গটার অত্যুচ্চ প্রস্তর প্রাচীর, গভীর পরিখা, স্তম্ত-তোরণ, 
প্রসিদ্ধ মজিদ, ফ'1সী-ঘর, ধনাগার, শীদ-মহল প্রভৃতি যাহ! কিছু 
নয়ন গোচর হইবে, দর্শক-বৃন্দ উহাতেই আপন অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রমের 
দার্থক হইল বিবেচনা করিবেন পন্দেহ নাই। কথিত আছে, পূর্বে 
এই ছৃর্বস্থানে পাঠান বাদশাহদিগের পবদলগড়* নামক এক প্রকাও 
প্রাসাদ প্রতিষঠিত ছিল,মোগল-সস্াট আকবরশাহ সেই প্রাচীন 'প্রাসাদটা 
১৫৬৫ খৃঃ ধ্বংস করিয়া তৎস্থানে প্রাচীর ও প্রাকার বেিতপূর্ববক 
স্বীয় নৌ-মেনাপতি কাসিম খার তত্বাবধানে বিস্তর ধনবত্ত ব্যয় মহুকারে 
ক্রমান্বয়ে আট বতমর কাল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহাকে অপূর্ব 
শোতায় দজ্জিত করেন। তৎপরে সেই আকবর শাহই ১৫৭৪ থুঃ 
চিতোর অধিকার করিলে--চিতোরের সেই অজেয় কেল্লা হইতে 
একজোড়া গ্রকাঁও ফটক লইয়। আগ্রার এই নবপ্রতিষ্টিত ছূর্ণ-মধ্যে 
লগ্ন করেন। . এক্ষণে এই দুর্গমধ্যস্থ যে অংশটা জাহাঙ্গীর মহল নামে 
খ্যাত--উহ! আকবর ও জাহাঙ্গীর বাঁদশাহের আমলে নির্মিত হয়। 
ইতিহাপাঠে উপদেশ পাওয়! যায়, এই মহলের নির্মাণ-প্রণালী 
তখন পাঠান, মোগল ও হিন্দুদিগের স্থাপত্য-বিস্তার প্রভাব পরি 
লক্ষিত হইত, সুতরাং সমাট দাজিহানের উহ! অসহ্‌ হইয়াছিল 
যথা-সময়ে তিনি দিংহাঁসন প্রাপ্ত হইলে_-বহু অর্থ ব্যয়ে এই মহলটা 
সম্পূর্ণরূপে তিনি মুসলমান প্রণালীতে নির্মাণ করান। মতি মসজিদ, 
দেওয়ান:ই খাস, সামান-বুরুজ ইত্যাদি এই মহাত্বার আমলেই প্রতিষ্টিত 
হইয়াছিল। 
র্সের উত্তরপ্রান্তে একটী তৌরপ-্ার_ইহা! হাতীপোল নামে 





১৭৬ তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী । 





খ্যাভ। কথিত আছে, দম্রাট আকবরশাহের রাজত্বকালে, তিনি 
উক্ত ফটকের অভ্যন্তরে ছুইটা প্রকাও প্রস্তর-নির্িত হসতীমৃত্ঠি স্থাপিত 
করেন) এই কারণে এ ফটকটা ছাতীপোল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
এক্ষণে ব্রিটিশগভণমেন্টের আদেশে মেই পূর্ব নাম পরিবর্তন হইয়! 
ইহ দিল্লীগেট নামে খ্যাত হইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে, আমরা 
দলে গ্রথমেই এই দিলীগেট দিয়াই হূর্গাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলাম। 

দিললীগেটের দক্ষিণদিকে অমর-গেট নামে আর একটা দ্বার দৃষ্ট হয়। 
কথিত আছেঁ.যোধপুরের রাঠোর-বীর বিখ্যাত রাজ! অমর সিংহ 
১৬৪৪ থৃঃ একদা সম্রাট সাজিহানের দরবারে আমন্ত্রিত হইয়া! অস্বপৃষ্ঠে 
তীহার দেওয়ান-ই-আম নামক স্থানে উপস্থিত হন, কোনন্ুত্রে এই 
স্থানে সম্রাটের থাজাষ্ধি “সালাবৎখার* সহিত তাহার বচস! হয়, 
ইহার ফলে-- রাঠোরশ্রেষ্ঠ রোষতরে সম্রাটের সম্মুখেই লালামৎর্থাকে 
হত্যা করেন। সম্রাট তদর্শনে অধীর হইয়! তাহার রক্ষি-সৈন্ঠদিগকে 
ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত ইঙ্গিত করেন) আক্ঞাপ্রাপ্তে তাহার! 
একযোগে মহাবীর অমরসিংহকে আক্রমণ করিলে,--তিনি এক অসি- 
নিষ্কাশন করিতে করিতে সেই অসংখ্য যোদ্ধাদিগের মধ্যে প্রবেশ করতঃ 
মুহুরত্য মধ্যে দ্বাদশাধিক যোদ্ধাকে নিপাত করিয়া! আপন বাহুবলের 
পরিচয় দিলেন, কিন্তু হায়! পরক্ষণেই সেই অগণিত সৈন্যবৃন্দের 
নিকট পরাজিত হইয়! তিনি অমরধামে প্রস্থান করিলেন। 

সমাট সাজিহান এই মহাগ্রাণীর বীরত্ব স্বচক্ষে দর্শন করিয়! পুরস্কার 
স্বরূপ অমরসিংহের নাম চিরম্মরণীয় করিবার নিমিত্ত যে ফটকের নিকট 
তিনি নিহত হইয়াছিলেন, সেই ফটকটা জাঠোর রাজের নামানুমারে 
ণ“অমরগেট” নামে খ্যাত করিয়। আপন মহত্ব প্রকাশ করিলেন। দুর্ণের 
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ূর্বপ্রাস্তে যমুনার দিকে “দর্শনী-দরজা* নামে আর একটা দরজ! 
দেখিতে পাওয়া যাঁর । এই দর্জ। সম্বন্ধে অবগত হইলাম__বাদশাহগণ 
এই দ্বারের উপর উঠিয়া যমুনাতীরস্থ পথে দণ্ডায়মান প্রজাদিগকে দর্শন 
দিতেন; এই কারণে এই দরজাটা দর্শনী-দরজা নামে থ্যাত হইয়াছে ঃ 
এতত্তিক্ন তাহার! অবসর মত এই দর্শনী-দরজার নিন্নগ্রাচীরের মধ্যস্থ 
ভূখণ্ডে_হস্তী, ব্যাপ্র, মিংহ, ভল্বুক প্রস্থৃতি হিংশ্রজ্তগুলিকে একত্র 
'করাইয়! উহাদের ক্রীড়া কৌঠুক দেখিয়া আমোদ অন্থভব করিতেন। 
এইরূপে উপরোক্ত স্থানগুলির শোভা দর্শন শেষ হইলে, এই ফটক- 
বাড়ী পার হইবা মাত্র গাইডার-_আমাদিগকে লইয়। দক্ষিণদিকের পথে 
অগ্রসর হইতে আরগ করিলেন । 

এই পথটা সমতলতৃমি হইতে ক্রমা্ধয়ে উচ্চে উঠিয়াছে, আবার 
তাহার ছুই পার্খে উচ্চ গ্রন্তর-প্রাচীর বর্তমান থাকিয়া স্থানটাকে শক্র 
পক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে; নির্দিষ্ট এই স্থান হইতে 
ছুইবার মোড় ফিরিবার পর, যে এক উচ্চ স্থানে লাল পাথরের ফটক 
আছে, যাহার উপরিভাগে মার্কেল পাথরের বিস্তর কারুকার্য বিশিষ্ট 
নৈপুণ্য বিদ্যমান, যে স্থানে এক গণ্ুজের শীর্ষস্থানে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের 
"ইউনিয়ন জ্যাক” নামক জয়-কেতন পতাকা গর্বভরে উড়িতেছে, 
স্থানটাই হাঁতীপোল নামে থ্যাত। 

হাতীপোলের পূর্ব দক্ষিণ মুখে ,অল্পদুর অগ্রদর হইব মাত্র, এক 
উচ্চ ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্টিত মতি-মসজিদের শোভ দেখিতে পাঁওয়। 
ধায়। এখানকার এই ব্রাস্তার উভয় পার্থ সেনা-বারিক-__সেই 
বারিকগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া অল্পদুর যাইলেই মতি-মসজিদের বেদা 
স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। দুর্গমধ্যস্থ এই মতি-মসজিদটা__-অমল" 
ধা শ্বেতগ্রন্তরে নির্শিতি, কিন্ত ইহার প্রার্গণটী কেবল স্বোতগ্রদ্থরেই 


৯হ 


১৭৮ তীর্থভ্রমণ কাহিনী । 


চির টি 2 


মণ্ডিত। মধান্থলে পাঁষাণমণ্ডিত জলাশয়, তাহার ঠিক মাঝখানে 
একটা শ্বেতপ্রস্তরের কৃত্রিম উৎস আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে? 
ইহার দক্ষিণ পূর্ব্বে চারি ফিট উচ্চ এক অষ্টভূজাকৃতি গ্তস্তৌপরি 
মেকালের ঘটিক! বন্ত্র স্বাপিত। স্তস্তের পূর্ব পার্থ কা্ঠনির্শিত এক 
গ্রকাণ্ড প্রবেশমৌধ শোভা পাইতেছে। এই মৌধের আবার উত্তর 
দক্ষিণদিকে খিলানকরা বারাওী, কি হুন্দর দৃশ্ত ! এখানকার চতুর্দিকে 
সৌন্দর্য দেখিলে দর্শকবৃন্দকে আত্মহার! হইতে হয়। বারাগার নীচে 
অসংখা চৌরা-কুঠুরীগুলি নান! ধরণে নির্মিত থাকায় সুন্দর শোভ] 
বিস্তার করিয়াছে । এই স্থানের পশ্চিম পার্খে খাস ভজনালয়। সেই 
ভজনালয়ের মেজে হইতে ছাদ পর্ধ্স্ত সমস্ই শ্বেত প্রস্তর নির্শিত-- 
গ্রত্যেক প্রাচীর গাত্রে তন বেদী শোভ! পাইতেছে) তাহার মধ্যগ্থ 
ভজন-দালানের উভয় পার্থখে-এক একটী ছোট জেনেনা-ভজনালয় 
প্রতিিতঃ কি অত ব্যাপার! এই সকল ক্ষুদ্র ভজনালয় হইতে 
প্রধান ভজনাগারের দহিত একটী জানালাকার প্রাচীর দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

প্রধান ভজনাগারে--কমবেশ পাঁচ ছয় শত ভজনকারী অরুেশে 
একত্রে বসিয়া ভক্জনা করিতে পারেন; ইহার অভ্যান্তরটী সমস্তই শ্বেত- 
প্রস্তর নিশ্মিত। এই নির্দিষ্ট স্থানে করষ্প্রস্তরের লিপিতে যাহা! খোদিত 
আছে, সঙ্গী গাইডের নিকট উপদেশ পাইলাম যে প্সম্রাট সাজিহানের 
ছাবিবশ বৎসর রাজত্বকালে তিনি অকাতরে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া 
মাত বৎসর সময়ে এই ভজলাগারটা নির্মাণ করাইয়াছেন।” সাধারণের 
অবগতিগ্ন নিমিত্ত উহাই এই লিপিতে খোদিত রহিয়াছে । 

সম্মাট সাজিহা'ন ১৬৫৪ খৃঃ বহমুদ্রা ব্য়সহকারে শ্বেত প্রস্তর ও মতি 
ম্যাগ এখানে বে মসছি?্‌ নির্্ীণ করান, উহাই মতি-মসভি? নামে 
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খ্যাত। কথিত আছে সাজিহানের প্রিয়তম! মহিষী “সেলিম! বেগমের» 
ইহাই কবরস্থান । এই মসজিদের ছাদের উপর তিনটা সাদা মারবেল 
পাথরে নির্দিত সুন্দর গজ আছে, তদোপরি আবার ছুইটী গিল্টিকর| 
চূড়া শোভা পাইতেছে। 

বিখ্যাত মতি মঘজিদের“মতিমহল* নামক স্থান-শোভায় ও সম্পদে 
মকল মহলকে পরাজিত করিয়াছিল,কেননা এ মহলের অধিবাসী সাজি- 
হানের নবপ্রণযিনী সেলিমা বেগম আপন সৌন্াধ্য ও মহত্বগুণে অপ- 
বাপর বেগমদিগের কোমল প্রাণগুলিকে পলে পলে দগ্ধ করিতেছিলেন, 
তখন মম-তাঁজ নামক বেগম--সাজিহানের উপর ততটা! আধিপত্য 
বিস্তার করিতে পারেন নাই; স্থুতরাং তাহার প্রিয়তমার কবর ও 
বামস্থান যে অপূর্ব শোভায় শোভিত হইয়াছিল, ইহা আর বিচিত্র 
কি? কথিত আছে সেলিমার জীবন-নিশাশেষ হইবার পর, মম-তাজের 
সুখস্র্য উদ্দিত হয়। “মম-তাজ” সত্রাট সাজিহানের প্রিয়তমা বেগমের 
উপাধি মাত্র। 

মতি মহলের দালানে--সেলিম] সুন্দরীর প্রত্যেক চিহনই বর্তমান 
আছে। তাহার বীণা, মতি-মালা, পেশোয়াজ সমস্তই অবস্থান করি- 
তেছে--কিস্ত দেলিম! সুনারী নাই, অর্থাৎ আধার রহিয়াছে-আঁধেষ 
নাই) প্রেম-বিগ্ঘমান আছে, কিন্তু প্রেমিক নাই) সুবাস আছে 
কিন্তু ফুল গুকাইয়াছে; সঙ্গীতের কাকলী আছে_কিন্তু সঙ্গীত নাই। 
এক্ষণে কেবল তাহার স্থৃতি এখানে বর্তমান আছে । থে ন্বর্গের ছবি 
প্রেমী বেগমের নাম শুনিঙে সম্রাট সাজিহান ক্ষিপ্প্রায় হইতেন-- 
আঁজ সেই মতি-মহলে উপস্থিত হইয়া কেবল তাহার কবর স্থান 
দেখিলে কাহার না নেত্রলল পতিত হইবে ? 

মতি.মসঞজিদের দৃক্ষিণে_মিনাবাঁজারের পথ। এই পথের প্রাচীর 
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মধ্য্থ স্থানে আবার যে এক ক্ষুদ্র পথ দেখিতে পাওয়। যায়, তাহারই 
সাহায্যে দেওয়ান-ই.আম নামক প্রাঙ্গণে যাইতে পারা যায়। দেওয়ান. 
ই-আম অর্থাৎ সাধারণ দরবার গৃহ। পূর্ব কথিত মিনা-বাজারে 
কয়েকটা রক্তপ্রস্তর নির্দিত কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; উপদেশ পাইলাম, 
পুর্বে এই সকল কক্ষে আমীর ওমরাও এবং বেগমদিগের সুবিধার জন্ত 
বাজার বসিত। বর্তমানকালে এ সকল স্থানে তৎপরিবর্তে কেবল সৈন্ত- 
বান হইয়াছে। 
দেওয়ান-ই-আম নামক দরবার গৃহের উত্তর-দক্ষিণ ও রি 
প্রাঙ্গণে উচ্চ প্রাচীর। সেই প্রাচীরের দক্ষিণপার্খে “অঙ্গীরা বাগ”, 
আপন শোভা বিস্তার করিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে) ইহারই পশ্চান্তাগে মচ্ছি.ভবন, অর্থাৎ দরবারকালে 
বেগমের! এই স্থানে বিয়া বাদশাহদিগের দরবার কাধ দর্শন করিয়! 
কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতেন । 
মচ্ছি-তবনের মেজেটা-লাল পাথরের টালীতে আচ্ছাদিত; 
প্রতেক স্তস্তগুলির উপরিভাগে পঞ্কের কারুকাধ্য শোভা পাইতেছে। 
মধাস্থলে মার্কেল প্রস্তরের এক উচ্চ আসন--তাহার উপর শিল্প- 
নৈপুণ্য বিশিষ্ট সিংহাসন বক্ষ। এই কক্ষবৈঠকের উপর 
ধাড়াইয়! বে স্থানে উজীর-_বাদশার নিকট প্রজার আজ্জী পেশ 
করিতেন, সেই সিংহাসন স্থানটী দর্শন করাইবাঁর সময়, সঙ্গী গাইড 
বলিলেন-_ পূর্বে এই স্থানে রৌপ্যনির্মিত একটী রেলিং সংস্থাপিত 
ছিল, এতত্তি্ন বৈঠক হইতে সিংহাদনে উঠিবার একটা পৃথক 
রৌপোর সোপান, তদোপরি ছুইটী রৌপ্যের সিংহমৃর্তি, সেই 
ৃরতিদ্দ্ধের উপর মণিঘুক্ত সংযুক্ত থাকায় আলকোজ্জলে সেগুলি ঝক্‌ 
নক্‌ কবিয়৷ রাজঙ্গীর মহিম। প্রকাশ করিত) আবার সেই দিংহাসনের 
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মাথার উপর স্বর্ণছত্র উন্মুক্ত থাকিয়! সম্রাটের কীর্তি ঘোষণা করিত। 
কিন্তু হায়! কালের কুটিল প্রভাবে এক্ষণে তাহার কিছুই দেখিতে 
পাওয়! যায় না, মাত্র সেই প্রাচীন শুন্ত স্থানটি বর্তমান থাকিয়৷ অতীত 
ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে। 

সিংহাসন-কক্ষে যে সোপান-শ্রেণী আছে, সেই সোপান বহিয়া 
উপরে উঠিলেই প্ররুত বাদশাই রঙ্গ-মহলে পৌছান যায়। এখানকার 
রঙ্গ-মহল এক অপুর্ব দৃশ্তঠ ! এই দৃশ্য দর্শন করিলে--এন্রজীলিক 
বলিয়। ভ্রম হয়। আরব্য উপন্যাসে ষে পরী'রাজ্যের বিষয় পাঠ কঝ৷ 
যায়, ইহাকে সেই পরীর-প্রাাদের সহিত তুলন। করিতে ইচ্ছ। হয়। 
কি অডভূত ব্যাপার | এই নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছ! আর হয় না, 
কেবল মনে হয়--যত পারি, যতক্ষণ থাকিবার অবসর পাই, ততক্ষণ 
প্রাণ ভরিয়া! কেবল এই স্থানেরই শোভা সন্দর্শন করি। 

গাইড এই রঙ্গ-মহল হইতে আরও কিঞ্ৎ উর্ধে আরোহণ 
করাইলে--এক অপ্রশস্ত কক্ষের মধ্য দিয়! মুক্ত প্রাঙ্গণের উপরিস্থিত 
বারাগ্ডায় উপস্থিত হইলাম, এখানে--তিন দিকে অলিনদ, পূর্বদিকে 
হামাম-শাই, সিংহাসন-ছাদ ও খাস-মহলের শোতা দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রাঙ্গণের নীচের তলে উত্তরপার্থে মচ্ছি-ভবন গেট শোভ। 
পাইতেছে। পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে এই প্রকাঁও পিত্তলের গেট 
আকবরশীহ চিতোর দুর্গ জয় করিয়া এখানে স্থাপিত করিয়াছেন। 
বর্তমানকালে এই গেটটা মতত বন্ধ থাকে। 

সিংহাসনস্থাপিত স্থানের দুই পার্থ সারি সারি কয়েকটা ক্ষুদ্র কক্ষ ও 
কাকুকার্য্যবিশিষ্ট বারাও! আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে-_সেই 
, বারাগীর মধ্যে একস্ানে একজন গোরা সৈনিকপুরুষ থাতা কলম 
লইন্ব| ঘে কল দর্শক ইহার মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহাদিশের নাম 
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ধাম এ খাতায় লিখিয়।' লন। আমরা এবার এখান হইতে উত্তর 
দিকে অগ্রগর হইয়! অমল-ধৰল প্রস্তরনির্ষিত প্নাগিয়া মসজিদের” 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। মস্জিদপ্রাঙ্গণটা স্বেতমার্কেল মণ্ডিত ) মধ্য- 
স্কুলে নানারঙ্গে রঞ্সিত মার্বলপ্রস্তর নির্মিত এক কৃত্রিম জলগ্রপাত 
অবস্থান করিয়! সম্রাটদিগের কীর্তি কলাপের সাক্ষ্যপ্রদ্দান করিতেছে। এই 
স্থানের গ্রহরীরা কিছু লাভের আশায় সেই প্রাচীন জলপ্রপাতে জল 
ঢালিয়। দর্শক বৃন্দাকে-_পূর্ব্বে বাঁদসাহ ও বেগমের উপাসনার সময় 
কিরূপে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিতেন, তাহা দেখাইয়া] থাকে। 

নাগিনা-মসজিদের--মাথার উপর একটি বড় গণ্ুজ, তাহার ছুই 
পার্থ হুইটি ছোট গণ্ুঙ্জ এইস্থানের শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই 
মনজিদটি আয়তনে ছোট হইলেও ইহার থ্ঠনগ্রণালী অতি স্বন্দর। 
উপদেশ পাইলাম কেবল বেগমদিগের ভঞ্জনার নিমিত্তই ইহা প্রস্তুত 
হইয়াছিণ। ইহার এক স্থানে জল গরম করিবার চুলী, চৌবাচ্ছ! 
এবং জলাধার পর্যন্ত অগ্ভাপি দেখিতে পাওয়া যায়। 

মনজিদ স্থান হইতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে, আমরা সদলে 
হামাম-শাহি নামক চত্বরে আদিয়। উপস্থিত হইলান। এই নির্দিষ্ট স্থান 
হইতে যমুন! ও তাজ-মহলের দৃশ্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়ঃ তাহার 
পর বাদশাহদিগের ত্লিগ্ধ বায়ূসেবন করিবার স্থান, মন্ত্রি বসিবার আসন 
্রস্ৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি একে একে দর্শন শেষ করিয়।."দে ওয়ান-ই-খাস” 
নামক দরবার-গৃহের শোভ। দর্শনের জন্ত প্রস্তত হইলাম | 

'দেওয়ানি-ই-খান অতি রমনীয় শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত, তাহার নিষ্ন- 
তলে শ্রী-মহল অবস্থিত। শীদ-মহলের সন্নিকটেই খাস-মহল, সাঁতাহানী- 
মহল প্রন্থতি মনোহর রাজ প্রাসাদগুলি প্রতিষ্ঠিত আছে। শিল্পামোদী 
বিলামী মাজিহান স্বেচ্ছায় বনু ধন ও রত্ব ব্যয়মহকাঁরে এই সমস্ত 
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নয়নানন্দ সৌনর্ধ্যশালী অপুর্ব দৃশ্তময় বিপাস-নিকেতন নির্দ্মীণ 
করিয়া অক্ষয় কীন্তি স্থাপন করিয়াছেন। এরূপ উৎকৃষ্ট নিকেতন এক 
তাক্স'মহল ও দিল্লীনগরের প্রাসাদের ভিতর দেওয়ান-ই-থাস ভিন্ন আর 
কোথাও আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না॥ কথিত আছে 
দেওয়ান-ই-থালে বাদশাহেরা_রাজা, মহারাজা, আমীরওমরাহ ও 
বৈদেশিক দুতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, এততিন্ন এই স্থানে 
তাহাদের প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের সহিত রাল্য-সংক্রাস্ত গুধু 
পরামর্শ করিতেন। 

আগ্রায় এই দেওয়ান-ই-খাঁসের পশ্চাৎদিকে ষে একটী পথ দেখিতে 
পাওয়া যায়, প্র পথের প্রাচীর গাত্রের গবাক্ষ দিয়া নিম্নভাগে দৃষ্টিপাঁত 
করিলেই “শী-মহল” দেখিতে পাওয়া যায়। গাইডের নিকট উপদেশ 
পাইলাম পুর্বে বাঁদশাহের! এই পথের মাহাযো সামান ও থাস.মহলে 
গমনাগমন করিতেন। সামান-মহলটা দুর্গ শাচীরের সন্ুস্থ বুরুজের, 
উপরিভাগে অবস্থিত। সামান-_-অর্থে চামেলী পুষ্প। কথিত আছে 
নুরজাহান ও মম-তাঁজ ইহারা চামেলীপুপ্পের ন্যায় সুন্দরী ছিলেন, 
এ কারণে যে মহলে তাহার! বাদ করিতেন, সম্রাট প্রীতমনে সেই 
মহলটীকে সামান-মহল নামে খ্যাত কক্রিয়াছিলেন। এই সামান- 
মহলের বারাণ্া, হল, কক্ষ প্রভৃতি সমস্তই শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত। এই 
সমস্ত কক্ষ-দেওয়ালের গায়ে জামার-জেবের মত বিস্তর গহ্বর দেখিতে 
পাওয়। যায়, অবগত হইলাম, পুর্ব্বে বেগম ও সাহাজাদিরা এ মহলে 
অবস্থান করিবার সময়, এই সকল গহ্বরে তাহাদের মূল্যবান দ্রব্য- 
সামগ্রা রক্ষা করিতেন। আগ্রা ছর্শ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যিনি এই 
সমস্ত স্বর্নতুল্য স্থানের শৌভ! দর্শন না করিযাছেন,তাহার সকল পথ্িএম 
ও অর্থবয় ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হয়। 
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সামানমহলের অপর নাম ব্ূপসী-মেলা। মোগল সম্রাট দিগের 
রাপ্রহবকালে এ মহলে সেই রূপনীদিগের মুখ--হুর্য্যদেব কখন দেখিতে 
গান নাই, নীল আকাশ দেখিতে পাইত না, মুক্ত প্রকৃতি দেখিতে 
গাইত না» উন্মুক্ত বাতায়নে প্রবিষ্ট পু্পবাসিত মলয় বাযু.কেবল 
অবদর মত গোপনে এক আধবার আপিয়! এই দকল হুন্দরীদিগের 
অলকা লইয়া খেলা করিত এবং একটু সুগন্ধি নিশ্বাস চুরি করিয়া লইয়া 
বাহিরের উদ্যানে ফুলের গন্ধের সহিত উহা! ছাড়িয়! দিত। 

ঝাড়ের পাশে ঝাড়, দর্পণের পাশে দর্পণ, ফুলের মালার ঝালরের 
মধ্যে মধ্যে মতি-খচিত লাল, নীল, সবুজ, ফিরোজ! ও বাদামী রজের 
্ষুব্র ক্ষুদ্র পতাক। কল আপন শোভ। বিস্তার করিয়! আছে, এততিন্ 
কোথাও লক্ষৌ মহরের নবাব বাড়ীর স্তায় স্বর্ণপাত্রে-নাগ কেশরগুচ্ছ, 
কোথাও রূপার উপর সোণার কাজকরা ফুলদানীতে গন্ধরাদ ও 
গোলাপরাশি, কোণাও কার্ণিসের উপর স্তম্ত হইতে স্তস্তাস্তরে দোলায়িত 
বেলা ও বন মল্লিকার হার, কোথাও শ্বর্ণথচিত ফোঁয়ারায় বাঘের মুখ 
হইতে শীতল গোলাপের উৎদ বহিতেছে আবার কোথাও বা ভীমরাজ, 
পাপিয়া, ময়না, কাকাতুয়।, সোণার াঁড়ে বসিয়া মনের সুখে বুলি 
ছাড়িতেছে। এইরূপ কতপ্রকার অদ্ভুত ও আহামরি দৃশ্ত এখানে 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্ত। নাই। 

খান-মহল--ইহার অপর নাম আরাম-বাগ। আরাম-বাগের উত্তরে 
-_দাঁমান-মহল, দক্ষিণে--সাহাজানী-মহল, পশ্চিমে-_অন্গুরী-বাগ গ্রুতি- 
টিত। এই থাস-মহলের গোসল-থানার নাম শীদ-মহল। অস্ধুরী- 
বাগের উত্তর-পূর্বদিকে দেওয়ান-ই-খাসের নিম্নতলে শীদমহল স্থান 
পাইয়াছে। | 
বীমহলের মাধো ছুইটা বক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এই উভয় 
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ৃ 
কক্ষের মধ্যেই উৎসাদি শোভিত কৃত্রিম জলাশয় বিদ্ধমান। কক্ষের সেই 
দেওয়ালে নানা প্রকার পত্রপুষ্প অঙ্কিত কিন্তু অন্ধকারময়, এতভিন্ন চুণ- 
বাপির কাজের উপর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবর্ণের কাচখণ্ড গ্রোথিত 
থাকায়__এই স্থান এক অপূর্ব শ্রী! ধারণ করিয়াছে। সঙ্গী গাইড 
আমাদিগকে এই অন্ধকার গৃহের সৌনরধ্য দেখাইবার নিমিত্ত স্বীয় 
জামার পকেট হইতে দেয়াশলাই বাহির করিয়! যখন জালিতে লাখিলেন, 
তখন চারিদিকের আলোকরশ্মি সেই দেওয়ালের কাচখণ্ড গুলিতে 
গ্রতিফলিত হইয়া চঞ্চলার ন্যায্ যেন ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এতৃস্ঠ 
ঘিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইরাছেন সন্দেই নাই। একপ অপূর্ব 
সৌন্দর্যশালী ন্নানাগার ভারতবর্ষ মধ্যে আর দ্বিতীয় আছে বলিয়া 
শুনিতে পাওয়া যায় না। এখানকার এই সকল স্থাপত্য-নৈপুণ্য নয়ন- 
গোচর করিয়া! অনুমান করিলাম, পূর্বে এই শীন-মহলের জলাশয়ে 
যখন বেগম হুন্বরীগণ জলক্রীড়া করিতেন এবং কক্ষস্থিত দোছুল্যমান 
ঝাড়ের আলোকে আলোকিত সহত্র মুকুরে সহত্র কাচখণ্ডে সেই সমস্ত 
সুন্দরীদিগের দেহলতার প্রতিবিষ্ব গুলি প্রতিফলিত হইত,তখন এই কক্ষযে 
কি এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিত,উহা৷ লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত কর! যায় না। 
শ্ীদ-মহলের পরই দৌষী বাদী ও বেগৃমদিগকে যে স্থানে ফীসী 
দেওয়! হইত, সেই ভয়াবহ বধ্যভূমি অবস্থিত, অদ্ধাপি উহা! নয়নগোচর 
হইলে শরীর কণ্টকিত হইতে থাকে । বধ্যভূমিতে উদ্লেখযোগ্য এমন 
কোন দর্শনীয় পদার্থ নাই। ফীসী-মহল হইতে জাহাঙ্গীর-মহলের সৌন্দধ্য 
দর্শন করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে,গাইড সন্তপ্চিত্তে আমাদের সকলকে 
তথায় লইন্ক। গেলেন। বল! বাহুল্য তাহার ব্যবহারে আমর! সকলেই - 
অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 
মআট জাহাঙ্গীরের সুন্দরী বেগম যোধবাই, যোধপুরের বিখ্যাত 


১৮৬ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী । 


রাজ! মলদেবের পৌত্রি ছিলেন, তাহার গর্ভধারিণী অগ্থরের- রাজা 
বেহারীমলের কন্ত। এখানে মবিয়ন-জামালী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কথিত আছে এই সকল মাননীয় হিন্দু ললনাদিগের মনরঞ্রনের নিমিত্ত 
তাহার! যে মহলে অবস্থান করিতেন, সম্রাট সেই মহলটা তাহাদেরই 
পছন্বাহ্যায়ী অনেকট! হিন্দু প্রণালীতে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই 
হিন্দু মহলের মধ্যে বেগম স্থন্দরী “যোধবাইয়ের” মহলটার শিল্পমাধুরয্য 
দর্শন করিলে দর্শকমাত্রকেই আত্মহারা হইতে হইবে। আগ্রার এই 
কেল্লা মধ্যে যে সমস্ত অডূত অদ্ভূত ও সুন্দর বস্ত আছে, উহ 
একে একে বর্ণনা করিলে পৃথক একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হয়, 
এবং যাবতীয় দৃশ্তগুলি দেখিতে হইলে অন্যুন সপ্তাহকাল সময়ও 
আবশ্তক হয়। সে যাহাহউক, আমর অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপে 
এখানকার এই অদ্ভুত ছুর্গশোভ। যৎকিঞ্চিৎ উপভোগ করিয়া, 
শেষে দক্ষিণদিকের সেই পরিচিত অমর-গেট নামক ফটক দিয়! নিক্রান্ত 
হইলাম। তৎপরে সঙ্গী গাইডের নিকট বিদাঁ় গ্রহ্ণ পূর্ববক স্থানীয় চক্‌ 
বাজারের শোভ। দেখিবার জন্ত গ্রস্তত হইলাম। 
আগ্রার চক্‌। 

আগ্রার চক্-বাজার--এক অপূর্ব দৃশ্য! এখানে চৌকবাঞ্ার 
নামে যে স্থান বিদ্যমান, উহাই চক্‌ নামে খ্যাত। ক্রেতা বিক্রেতার 
গুভাগমনে ও ফিরিওয়ালাদের নানাপ্রকার কড়া বুলিতে ইহাকে সতত 
বেশ জমজমাট ও সরগরম অবস্থায় রাখিয়াছে, বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর 
ছুদজ্জিত দোকান ঘরগুলির আলোকমালায়-বাজারের শোতা অতি 
মনোহর ! এই চকের প্রায় সকল রাস্তাগুলিই পাষাণ-মগ্ডিত, তাহার 
উভয়পার্খে দিতল ও ত্রিতল অট্টালিকা শ্রেণী গর্বভরে উচ্চশিরে আপন 
শোভা বিস্তার করিয়া আছে; তাহার নিম্ন তলের পথিপার্থে আলোক- 








পুক্কর-যাত্রা । ১৮৭ 


মালা-সজ্দিত পারি সারি বিপণী। এইস্থানে কার্পেট, সতরঞ্জ, গালিচা, 
পাথরের খেলনা, এতস্তি্ন আতর, গোলাপ, নান! ধরণের ছড়ি, মাল! ও 
জুতা প্রভৃতি থরে থরে সজ্জীকুত থাকার স্থানটা এক অপূর্ব শ্রী ধারণ 
করিয়াছে, বিশেষতঃ এ বাজারে যে সকল খাবারের দোকান স্থাপিত 
আছে, তাহাতে মালাই, রাব্ড়ী, ডালবুট, পাপর, চাঁন প্রভৃতি স্তূপা- 
কারে সজ্জিত, এতভিন্ন ফেরিওয়ালারা আবার আচার, দ”য়ে বড়া 
প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য--কত প্রকার যে ছড়া আওড়াইয় থাকে, তাহার 
ইয়ত্ত। নাই? ইহা ব্যতীত এই চক্‌ বাজারে অমংখ্য থিলিপাঁনের দোকান 
দেখিতে পাওয়! যায়, এ সকল প্রত্যেক দোকানে এক একথানি বৃহৎ 
আয়না শোভা পাইতেছে ; মধ্যে মধ্যে দ্বিতলের ঝাড়ালোকে সুসজ্জিত 
গণিকা ও বাইজীদিগের কক্ষ হইতে ওস্তাদ এবং সেই বাইজীদিগের 
সু-কঠম্বর, তৎসঙ্গে তবলার সুমধুর তান শুনিতে পাওয়া যায়। 

মধুমক্ষিকা যেরূপ মধুভরা ফুলের সান্মিধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, সৌখিন- 
সু-বেশধারী যুবকের দল সেইরূপ এ সকল কক্ষের নিকটস্থ থিলি পানের 
দোকানের সম্মুখে পানের আবশ্তক না থাঁকিলেও, যুবতী গণিকাদিগের 
সুন্দর মুখখানি দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া, একদৃষ্টে ঘুরিতেছে দেখিতে 
পাইবেন; ফলকথ! এই নির্দিষ্ট চক-বাঁজার সততই জমজমাট অবস্থায় 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

আগ্রায় চক-বাজারে ধিনি একবার প্রবেশ করিবেন, তাহাকে এই 
সমস্ত সৌখিন দ্রব্য সামগ্রী দেখিলেই কিছু না কিছু খরিদ করিতেই 
হুইবে, কারণ এখানে হিরা, মুক্তা হইতে গৃহস্তের ব্যবহীরোপযোগী সমস্ত 
দ্রবাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। এইরূপে চক বাজারের শোভা 
নয়নগোচর করিয়া এখান হইতে ভরতপুরের রাজবাটার সৌন্দর্য্য 
দর্শনের নিমিত্ত গ্রস্তত হইলাম। 











ভরতপুর। 


আগ্রা হইতে ভরতপুর কিনব! জয়পুর রাঁজবাটার সৌনরধ্য দর্শন 
করিতে যাইতে হইলে. বোস্বাই-বরদা| মধ্য ভারত রেলের রাজপুতান। 
মালোরা শাখা রেলের ছোট লাইন দিয়] ষাইতে হয়। ধীহারা আগ্র! 
হইতে মরাসর জয়পুর যাইবেন, তাহারা আগ্রা হইতে বাদিকুই 
নামক জং ট্রেশনে গাড়ী বদল করিয়া দিল্লী হইতে থে ডাকগাড়ী এখানে 
আসে,উহাতে আরোহণ করিলে নির্ধিদ্বে জয়পুরে গৌছিতে পারিবেন । 
আগ্রা হইতে জয়পুর ১৫* মাইল দুরে অবস্থিত। 


ভরতপুর-_মাগ্রা সহরের পশ্চিমে ৩২ মাইল দুরে অবস্থিত। 
এই নগরের চারিদিকে মাটার দেওয়াল, গভীর গড়খাই ; নগর-প্রাচীরটা 
অত্যন্ত উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহার বেড় কমবেশ চারিক্রোশ। নগরের 
গড়থাই সতত জলে পরিপূর্ণ থাকে | ইংরাজ-সেনাপতি লর্ডলেক্‌ ১৮০৫ 
ঘৃঃ ভরতপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু বহুকালব্যাপী যুদ্ধের পরও তিনি 
নগরটা দখল করিতে পারেন নাই, কথিত আছে এই যুদ্ধে তিনি নান! 
বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হই সন্ধি প্রার্থন! করেন ) তৎপরে লর্ড কম্বারাঘার), 
পুনরায় ১৮২৭ থৃঃ অমিভ-বিক্রমে এখানে যুদ্ধযা্া|! করিয়া নগরটা 
মন্পূর্ণরূণে দখল করিয়া লন। 
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ভরতপুর। ১৮৯ 





আলোয়ার__-ভরতপুরের উত্তর পশ্চিম রাজধানী | ইহ! রাজ্যের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত। নগর হইতে এক উচ্চ পাহাড়ের উপরে তাহাদের 
প্রতিষিত ছূর্মটি স্থাপিত। ছুর্গের লাগাও রাঁজবাটা, এই রাজবাটার 
ছাদের উপর উঠিলে নগরের চতুর্দিকের দৃশ্য সমস্তই দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভরতপুর রাঁজ্য হইতে এই নগ্ররটা ১৭৯৭ থৃঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের 
অধীন হুইয়াছে। এথানে উপস্থিত হইলে স্বর্গীস্ব মহারাজ বক্তিয়ারসিংহের 
সমাধিমন্দিরের শোভা দেখিতে তূলিবেন না। পাঠকবর্গের প্রাতির 
নিমিত্ত সেই ভূবনবিখ্যাত সমাধিমন্দিরের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। 

বর্তমান শতাবীর আরস্তে, আলোয়ার নগরের ১৭ মাইল দুরে 
লাশওয়ারি নামক স্থানে মহারাস্ত্ীয়িগের মহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ষে 
মহাযুন্ধ উপস্থিত হয়, সেইযুদ্ধে ইংরাজজ সেনাপতি,-আলোয়ারের 
মহারাজ ব্যক্রিয়ারসিংহের সাহাষ্য গ্রার্থনা করেন, তাহারই সাহায্যে 
র্ড লেক-_সিিয়ার সৈন্তদিগকে পরান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


জয়পুর । 


আলোয়াত্রের দক্ষিণ-পূর্ববদিকে জয়পুর অবস্থিত | রাঁজপুতানাঁর মধ্যে 
এরূপ বৃহৎ লমৃদ্ধিশাঁলী এবং হুন্দর মহর আর দ্বিতীয় নাই। ভরতগুর 
হইতে জয়পুর ১১৮ মাইল দূরে অবস্থিত । এই প্রশস্থ পথ রেলযোগে 
অতিক্রম করিবার সময় স্থানীয় কালীখে! নাম! আরাবলির শাখ! 
পর্বতমালা রেল লাইনের উতর পার্থে অর্থাৎ সমতল ভূমি হইতে সিন্দু 
দেশ পর্যন্ত যেন নিশাচর রাক্ষসের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে, 
তাহা মধ্যে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর মযুরীগণ এবং পালে 
পালে হরিধ হরিত্রী শাবকগণদহ আঁপন দল পুষ্টি করিয়। মনের আনন্দে 
ক্ষেত্র গ্াস্তরে ইতন্ততঃ ধাবমান হইতেছে দেখিতে গাইবেন। পূর্ষে 


১৯০ তীর্খভ্রমণ-কাহিনী। 


শশা শ্শাীশীািাাঁাাাাশীী টীকা শী াাাশ্াশ্শীীপি্পীটটি টি 


স্থানে কত সহত্র সহত্র খ্যাতনাম! বীরপুরুষদিগের বাসস্থান ছিল, 
এক্ষণে তৎপরিবর্তে সেই স্থানে কেবল অসংখ্য বন্তজন্ত সকল বিচরণ 
করিতেছে, এবং সমতল ক্ষেত্রের বদলে কেবল পর্বতমাল1 দেখিতে 
পাওয়া যায়" রেলগাড়ীর ভিতর হইতে এই নকল প্রাকৃতিক দৃশ্ 
নয়নগোচর করিতে করিতে যথাসময় রাত্রি ৯ ঘটিকার পর ট্রেণখানি 
জয়পুর ছ্রেশনে উপস্থিত হইবা মাত্র, যাত্রীগণ একে একে ট্রেণ হইতে 
অবতরণ পূর্বক আপনাপন গন্তব্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। 
আমর! ্টেশনে অবতরণ করি কোথার কিরূপ বিশ্রাম স্থান সংগ্রহ 
করিব এইরূপ চিস্তা করিতেছি, এমন সময় সন্ধান পাইলাম, এই রেল 
ষ্টেশনের অনতিদুরে ঠাকুর ফতেচার্দের একটা ধর্্শালা স্থাপিত আছে॥ 
তিনি অকাতরে বহু অর্থবায় করিয়া বিদেশী যাত্রীদিগের বিশ্রামের 
স্থুবিধার জন্তই এই ধর্মশালাটা নির্মাণ করাইয়া আপন কীর্তি স্থাপিত 
করিয়াছেন। এইকপ সন্ধান পাইয়া উক্ত ধর্ম্শালায় যাইবার নিমিত্ত 
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া হইল) ষ্টেশন হইতে তথায় যাইবার জন্ত 
প্রত্যেক গাড়ীখানির ভাড়া চারি আঁনা ধার্য হইল। এইরূপে তথায় 
যাইবার জন্য গাড়ীগুলি ষ্টেশন পার হইয়! কিয়দদুর অগ্রসর হইবা মাত্র, 
স্থানীয় পুবিসের প্রহরীগণ আমাদের বাক্স ও পুলিন্দায় নূতন বস্ত্র আছে 
কিনা, তাহার সন্ধান করিবার অছিলায় ভয় দেখাইয়৷ কিছু দক্ষিণা 
আদীয় করিয়া! লইল। সেযাহাহউক সেই গাড়ীর সাহায্যে এবার 
নির্বিিঘ্বে বরারব নির্দিষ্ট ধর্মশালায় উপস্থিত হইলাম। 

ধর্মশালাটী দ্বিতল; ইহার সম্মুখ ও পশ্চাতে একটা প্রকাণ্ড 
ফাঁকা মাঠ, আবার এই সরাইখানার নীয়ে মুদির ধে্কাল 
সঙ্ভিত থাকার, যাত্রীরা! তথায় অক্রেশে সমত্ত আবশ্তকীয় আহা্য 
সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন। এই সকল সুবিধা দেখিয়া সে রাত্রি 


ভরঙপুর। ১৯১ 


& স্থানেই বিশ্রাম করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। এই ধর্মশালায় 
অবস্থানের জন্ত প্রতি রোজ প্রতি যাত্রীকে /* আন! হিঃ ভাড়া দিতে 
হয়। পরদিন জয়পুর সহরের সৌন্দর্য দর্শন করিবার জন্ত গ্রস্ত 
হইলাঁম। ধর্ণশ্বালা হইতে রাজবাড়ীর পদদপ্রান্তে যাইবার জন্য পরদিন 
যথাসময়ে আবার ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া হইল, প্রত্যেক গাড়ীগুলি এবার 
বার আনা হিসাবে ভাড়া চুক্তি হইল। এখানে পান্থীগার়্ী অপেক্ষা বগী- 
ফেটিং গাঁড়ীই অধিক। জয়পুরে বহু মন্ত্ান্ত অধিবামীরাই সহরতলীতে 
বান করিয়। থাকেন, পথিমধ্ো বিস্তর বাগানবাড়ী,--তথায় রাজপুত স্ত্রী 
পুরুষদিগের আকৃতি দেখিতে দেখিতে যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত 
হইলাম। 

মহরতলী হইতে জয়পুর মহরের শোভ| কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় 
না, কারণ এ সহরটী যেন চারিদিকের গাছপালার মধ্যে অতুযাচ্চ প্রাচীর 
বেষ্টিত হইয়া লুকাইয়া আছে। সহরের তিনদিকে উন্নত শৈলমালা, 
কেবল দক্ষিণপিক্‌টী সমতল প্রান্তরে পরিণত। সহরের পশ্চিম প্রান্তে 
শ্বয্বর নামে এক হৃদ আছে, প্রতি বৎসর এই হুদ হইতে ৯ লক্ষ মণ 
লবণ উৎপন্ন হইয়া! থাকে । রাজপুতান। অঞ্চলে সেই লবণের আদর 
অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান সহর হইতে গ্রায় এক ক্রোশ 
দুরে আমান-ই-সাহি নারী একটা ক্ষুদ্র নদী আছে, অবগত হইলাম 
কলের সাহায্যে উহ! হইতে জল মংগ্রহ করিয়া সমস্ত সহর মধ্যে সেই 
জল সরবরাহ হইয়া থাকে। জয়পুর সহরের লোকসংখ্যা কমবেশ নগ্ 
লক্ষ ষাট হাজার; এখানে যতগুলি অধিবাসী আছেন, তন্মধ্যে শতকরা 
৭০ জপ হিচ্দু। 





১৯২ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী । 


জয়পুর সহরের ইতিহাস। 


জয়পুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকারী মহারাজ “মওয়াই জয়পিংহ” নামে 
জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। সওয়াই জয়সিংহ মোগল সম্রাট ওরঙ্গ- 
জেবের রাঁজত্বকালের শেষভাগে জয়পুর পিংহাসনোপরি আরোহণ 
করেন। রাজপুতান। অঞ্চলের মধ্যস্থলে আর্ধলীপর্বতমাল! অবস্থান 
করিয়া! দেশটাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া! দিয়াছে। ইহার 
গশ্চিম তাগের অনেক স্থান বালুকাময় মরুভূমি ও গিরিশ্রেণী 
অগ্ভাপি আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। অনেকস্থলে রাঁজ- 
পুতেরা আপনাদিগরকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহার বিশেষ 
কারণ এই যে, ধুন্ধর রাজার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, জয়পুর 
সহরের উত্তর-পূর্ব্বের অনতিদুরে ধুগ্ধনদের সম্নিকট “গলত” নামক 
কোন পর্বতের গুহায় যুন্ধ নামে এক তয়ঙ্কর রাক্ষদ বাস করিত। 
সেই অভ্ভূতকর্ম। রাক্ষসের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম ধুন্ধর হইয়াছে। 
ুন্ধর জনপদের রাজধানীর নাম “নেওনা”, দেই সময় এ স্থানে বার- 
গুজার বংশীয় যে রাজারা রাজত্ব করিতেন, তাহারাই রাজপুত নামে 
খ্যাত। কথিত আছে, উহার! শুধ্যবংশীয় শ্রীরামচন্ত্রের-পুত্র লবের 
সম্তান। খৃষটীয় দশম শতান্ধীতে কুশোয়া বংশোডভুত ধবল রায় দেওশার 
অপুত্রক রাজার একমাত্র কন্তাকে বিধাহ করিয়! তিনিযৌতুকম্বরূপ ধুন্ধরের 
রান্যাটা প্রাপ্ত হন। বল বাহুল্য যে রাজ! ধবলরায় ও শ্রীরামচন্দ্রেরপুত্র 
কুশের বংশোদ্ভূত, সুতরাং ইহারা কুশোয়া৷ নামে জনসমাজে পরিচিত। 
এই কুশোয়্ার৷ কোন বিশেষ কারণ বশতঃ যখন পৈতৃকরাজা অধোধ্যা 
নগর ত্যাগ করেন, তখন তাহার! প্রথমে শোন নদীর তীরম্থ রোহি- 
তান্তগর্ভে আপন রাজ্য স্থাপন করেন; তৎপরে ২৯৫ থৃঃ নিষধে তাহাদের 


জয়পুর। ১৯৩ 





মুঞত্ব প্রতিঠিত হয্। পুরাণের প্রদিদ্ধ নিবধরাজ্যে ধরি প্রবর নল 
রাজার ন্তায় তথা আর একজন থাতনাঁনা বাজ ছিলেন। এই নল 
হইতে ৩৩ পুরু পরেপ্বগবাক-তেজকরণের”/পিতা শূরসিংহের মৃত্যুর পর, 
নি ছি কর্তৃক রান্যাঢ্যুত হন। কথিত আছে তাঁহার জননী সেই 
সন্কটময় সময় গুপ্ত ভাবে স্বীয় পুত্রকে লইয়া ধুন্ধর রাজ্যের ঘোগাং নীমক 
স্থানে উপস্থিত হুইয়া নিরাপদে অবস্থান করিতে লাগিলেন । বর্তনাঁন 
তেজপুর নামক সহরের ভিম জোশ ঘুরে এই খোগাং গাম অবস্থিত? 
প্রবাদ- সেই সমর প্র স্থানে মীনা নামক পার্বত্য বনজাতির রাজত্ব ছিল। 
মহাভারত পাঠে জানিতে পার! যায়--বেই মিনাদিগের রাজ] “বালুন 
সিংহ” সদয় হইক্। দেই নল-রাঙ্জার বংশধর ধবল রায়কে আশ্রয প্রদান 
করেন। ধবল রায় এইরূপে আশ্রয় পাইয়া একদা কোন বিশেষ 
কারণ বশতঃ তাহার আশ্ররদাভার প্রাণ সংহার করি শ্বয়ং ঘোগাং 
রাজ্যটী দখল করিয়া লন ; তৎপরে মহা বীর্ধ্শানী ধবল রায়ের পুত্র “দেল 
রায় শশবং” ১১৫* খুঃ আবার মীনাদিগের নিকট হইতে অম্বর নামক 
রাজাটী আপন বাহুবলে দখল করেন। এই অস্বর ও খোগাং নগর 
বর্তমান জয়পুর সহরের তিন ক্রোশ দুরে অবস্থিত। | 
কুশোবংশোদুত রাজা ভরন্গিংহ ১৭২৮ থু তাহার এক বাঙ্গালী 
মন্ত্রীর মন্ত্রণায় বর্তমান সহরটা নূতন কলেবরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, 
কারণ তাহাদের বিশ্বাস রাজপুত বাজবংশধরদ্িগের এক নগরে ছয় শত 
বদরের অধিক কাল বাদ করিতে নাই £ সেই কাঁরণেই এই নিয়মের 
বশবর্তী হইয়। মহারাজ জয়নিংহ তাহার প্রাচীন রাজ্য “অস্বর" ত্যাগ 
পূর্বক এখানে নৃতন রাজ্য স্থাপন করিয়া ত্তাহারই নামান্থসারে এ সহরের 
নাম “্জয়পুর*নামে প্রসিদ্ধ করেন। সহরের মধ্যস্থণে রাজবাটা। পথঘাট 
ুূঙ্ঘলামুক্ত এবং গ্রশ্ত, মন্দির, মসজিদ এবং লোকালয়গুলি অতি 
১৩ 





১৯৪ তীর্থ জমণ কাহিনী । 


সুন্দর | সহরের অধিকাংশ বাটাগুলি প্রস্তর নির্মিত। প্রধান পর 


রাস্তাগুলি কলিকাতা সহরের গ্ঠায় প্রস্তরময় ও গ্যাসের আলোকে 
আলোকিত হইয়। থাকে। 

মহারাজ জয়সিংহ স্বরং একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী "গণিত শান্্রবিং 
পণ্ডিত ছিপেন, এই নিমিত্ত তিনি দিল্ী, কাশী, মথুরা, উজ্জগ্মিনী (রাজা 
বিক্ুমাদিতো৷র রাজধানী) ও আপন প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে মানমদ্দির 
নামক যন্ত্রবাটী স্থাপিত করাইয়। হ্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির কৌশলের পরিচয় 
প্রধান কাঁরয়াছেন। জর়পুর সহরটাকে স্থিরাঁচত্তে মনোযোগ পুর্ববক 
দেখিলে মনে হয়-_-যেন তিনি জ্যামিতিক আক্কৃতিতে ইহাকে আকিয্! 
পিম্মাণ করাহয়াছেন। 


জয়পুর সহরের দ্রষ্টব্য স্থান-_ 

১। রাম-নিবাস ও হাওয়া-মহল) ২। জয়পুর কলেজবাটা, ৩। 
আন্রমীঢ় ফটকের নিকট মহারাজের পণুশালা, ৪। শিল্পবিদ্ালয়, ৫। 
সহরের উত্তর-পৃন্বদিকে গেটোরের রাজ-সমাধিক্ষেত্র, ৬। শ্রীশ্রীগোব্নি 
ও গ্োপীনাথজীউর দেবালয়, ৭। গেটোরে জয়পুরের কুশোয়| রাজা- 
দিগের অন্ত্্িক্রিয়া স্থান, ৮। গতলা-পাহাড়, ৯। অন্বর দুর্গ, ১০। 
যশোরেশ্বরীর দেবালয়,। ১১। দেওয়ান-ই-খাস, ১২। চক বাধার 
২৩। হাওয়া-মহুল ইত্যাদি । 

ধর্মশাল! হইতে ঘোড়ার গাড়ীগুলি প্রথমে বৃক্ষাদি শোভিত এই 
গ্রশন্ত রাস্তার উপর দিয়া সহরের াদ-পোল নামক ফটকের ভিতর 
প্রবেশ করিল; সহরটী যে উচ্চপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই প্রশস্ত 
প্রাচীর মধো প্রাসাদে যাইবার সাতটা ফটক দেখিতে পাওয়া যায়) 
সকল ফটকের বহির্ভাগে একটা দরজা! আর সেই প্রাচীর বেষ্টিত দেউড়ীর 
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উপর পার্থ সহরেরদধিকে আর একটা পৃথক দরজা দৃষ্ট হইগ্ল] থাকে । 
চাদ-পোলে ফটকের দেউড়ীর চতুদ্দিকে ২০ ফিট উচ্চ এবং ৯ ফিট 
প্রশস্ত রঞ্ বণের প্রস্তর প্রাচীর বিদ্যমান থাকিয়া শক্রপক্ষদিগের 
আক্রমণ হইটেংপ্রাদাদটাকে রক্ষা করিতেছে, সুতরাং এখান হইতে 
ভিতরের সৌন্দর্য কিছুই দেখিতে পাইলাম ন!। দেউড়ীর নিকট 
মহারাজের সশত্ত্র ্বার+128৭ আপনাপন ক্্তব্যকন্ম পালন করিতেছে £ 
বল! বাহুল্য ঘে, ফটকেই এইরূপ পাহারার স্থবন্দোবস্ত 
আছে। অবগত হর্পণম প্রত্যহ প্রত্যাবকাল হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা 
পর্যন্ত এই, ফর্ষগ ফটকগুলি খোলা থাকে, তাহার পর চিরপ্রথান্থদারে 
সকলগুলিই "বন্ধ হয়, কিন্তু রেলস্টেশন ও ইংরাজ রেসিডেন্টের 
আবাদ গৃহে যাইবার নিকটবত্তী তিনটা ফটকের ছোট দরজ। কয়টা 
রাত্রি দশটা পর্ন: ও রাজানেশে খোলা থাকে | এই চীদ-পোল ফটক পাৰ 
হুইয়! গাড়ীগুণি যখন সহ ভিতর প্রবেশ করিল, তথন সেই নু প্রশস্ত 
রাহ্তপথ--তাহার উভয় পার্েই পীতবর্ণে চিত্রিত একই আব্কৃতির সার 
মারি হর্দ্যরাজির পৌনরধারাশি দর্শন করিয়াই চমতরুত হইলাম, 
এবং মনে মনে ভাবিলাম এতাবৎকাল কত দেশ বিদেশ ভ্রমণ 
করিয়াছি,কিন্ত কখন কোন স্থানে এরূপ স্থন্দর অথচ পরিস্কার ও পরিচং;; 
সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাই নাই। 

প্রধান রাস্তার উপর যে সমস্ত গৃহ দেখিতে পাওয়। যাগ, তাং 
এক একখানি যেন এক একট! প্রানাদ তুল্য। সকল গৃহের নিয়্তলে, 
বিস্তর সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী অবস্থান করিয়া সেই রাস্তার শোভা আরও 
বৃদ্ধি করিতেছে। এই পথটা দৈর্ঘে প্রায় এক মাইল এবং প্রস্থে কম- 
। বেশ শত হস্ত প্রমাণ হইবে। ইহারই অন্থরূপ আরও কয়েকটা সু গ্রশস্ত 
| রাজপথ এই প্রধান পথটীকে স্থানে স্থানে বিভক্ত করিয়া! রাখিয়াছে। 


১৯৬ তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী । 


পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই জয়পুরের প্রধান পথের একথার্সি 
চিত্র প্রদত্ত হইল। 

এ সহরে যে স্থানে এইরূপ ছুইটা প্রশস্ত পথ একত্রে মিপির্ত হইয়াছে, 
মেইস্থানেই একটা বাঙ্ার-চকের সৃষ্টি হইয়াছে, আবার এই স্থানেই 
পাষাণমণ্তিত, উৎস শোভিত কৃত্রিম জল্াধারের চতুষ্পার্খে ক্রেতা ও 
বিঞ্েতার হাট বমিক্াছে। তাহাদের চিত্র বিচিত্র পরিচ্ছদের শোভা এ 
সকল স্থানগুলির শোভ। বিস্তার করিতেছে, এ্কতিন সন্ধ্যার পর গ্যাস! 
পোকে সেই সকল স্থান এক অপুৰ্ব শোভায় শেভিত হইয়া দর্শক- 
বুন্দের চিন্ত আকর্ষণ করিতে থাকে । এই নির্দিষ্ট স্থান হইএন প্রাসাদের 
দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, সারি সারি দোকান তায়-- শ্বেত 
পাথরের বাসন,রঙ্গিণ বসন ও প্রস্তরময় দেবতা এবং জীবজস্তর মুত্তিগুলি, 
কোথাণ্ ব' পিস্তলের বাদন, আবার কোন স্থানে বা গম, চেন! প্রভৃতি 
স্তপাকারে স্থিতি হইয়া! ক্রেতাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। 

জয়পুরের একটা গম এত বড়, যেন আমাদের বাঙ্গল! দেশের একটা 
ছোট বেলোয়ার্ি কড়ির মত। কলিকাতা সহরের ন্যায় এখানে জন- 
আোতের মবো মধ্যে তীষণাকায় শ্মশ্রগুলধারী দীর্ঘোন্নত রাজপুত 
পথিক এবং সবল ও স্থুলকায় নানাজাতীয় কাচুলী-খাগ্বড়া শোভিত! 
বমণীদিগের ভাবভঙ্গি নয়নগোচর করিয়া এথানকার আচার ব্যবহারের 
বিষয় অনেকটা শিক্ষা লাঁভ করিলাম । এইরূপে এই প্রশস্ত রাজপথের 
মৌন্দর্ধ্য দর্শন করিতে করিতে একটা মোড় ফিরিবার পর, এক লালবর্ণ 
অক্টালিকার উপরিভাগে মহারাজের ্বর্গচুড়া নামে একটা 'কীনতিস্তসত 
দেখিতে পাইলাম। এই স্তস্ভের পাদা,দশে গাড়োয়ানের! আমাদিগকে 
তাহাদের গাড়ী হইতে নাদাইয়। দিয়! চুক্তি ভাড়! লইয়! প্রস্থান করিল। 
এ সহরেব অট্রালিকাগুলি এমন সুন্দর যে, প্রত্যেকটাকে দেখিলেই 









রের প্রধান রাস্তার দৃহ্য। [ ১৯৬ পৃষ্টা ] 
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অল রাজপ্রাসাদ বলিয়া ভ্রম হয়, বিশেষতঃ প্রকৃত রাজপ্রাসাদের ন্যায় 
এখাছে অনেকগুলি অক্টালিক! দেখিতে রক্তবর্ণ। 

রাজংটসাদটা সহরের এক সপ্তাংশ স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত। 
ইহার বাগ-বথুছা। ও মৌধইমারত দৈর্যে প্রা পোয়। ক্রোশ ভূমিখও 
ব্যাপীয়া আছে। আমরা সকলে পদত্রজে প্রথমে ত্রিপুলিয়। নামক 
ফটক পার হইন়্! একটা প্লা্গণে উপস্থিত হইলাম, এই প্রাঙ্গণ অতিক্রম 
করিবার পর, না থান ফটকের দপ্থুখে পৌছিলাম। ধাহার! 
প্যালেমের ভিত র সৌন্দর্য দর্শনের পাস সংগ্রহ করিতে পারেন, 
তাহাদ্িরর্ক এই স্থানের প্রহরীকে সেই পাস দেখাইয়া ভিতরে প্রবেশ 
করিতে হয়। 

যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা লৌকের ভাগ্যে এখানকার প্যালে- 
দের সৌন্দধ্য দর্শন লাভ ঘটে না, বিশেষতঃ বঙ্গমহিলাদিগের ভাগ্য 
কিছুতেই স্বপ্ন হয় ন|। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সরকারের 
আদেশানুমারে কেহ শুন্ত মন্তকে প্যালেসের ভিতর প্রবেশ করিতে 
অধিকার পান না) যগ্ভপি বিশেষ অনুরোধে কাহারও ভাগ্য প্রসন্ন 
হয়, অর্থাৎ এখানকার ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নিকট তাহার আবেদন 
গ্রাহথ হয়, তাহা হইলে তাহাকে পাগড়ী ঝ| টুপী মন্তকে পরিধান করিয়। 
ভিতরে যাইতে হয়। প্যালেস দর্শনের ছাড়পত্রের সহিত আগ্রা ছুর্গের 
স্টার একজন গাইড এখানেও পাওয়| যায়, রাজপরিবারবর্ণের মধ্যে তান 
যাহাকে নির্দেশ করিবেন, তাহারই নিকট তাহাকে টুপী বা পাগড়ী 
উত্তোলন করিতে হইবে,উহাই তাহাদের সম্মানস্থচক চিহ্ন । যাহার ভাগ্য 
প্রসন্ন হইবে অর্থাৎ যিনি প্যালেসের ভিতর যাইবার অধিকার পাইবেন, 
তিনি. এখানকার রাজপরকারের অতুল খশ্বধধ্য ও অদ্ভুত অদ্ভূত দ্রব্য 
মামী দর্শন করিয়া! পরমানন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। 
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থাস ফটকের বাহিরে ছুইদ্দিকে দুইটা পথ আছে। বামদিকেরট 
রাঁজবাটার দফতর-খানায় গিয়াছে আর দক্ষিণদিকেরটী মান-ান্মর, 
অশ্বশাপা, কাছারী-বাড়া ও হাওয়া-মহলের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। 
এই দক্ষিণদিকের ফটকের ভিতর দিয় প্রবেশ করিবার প্রাঙ্গণের 
নম্মুথেই সপ্ততল *চন্দ্রমহল” আপন খোভা। বিস্তার করিয়া স্থানটা 
আলোকিত করিয়া আছে। ইহার দ্বার রুদ্ধ, তথাপি বাহিরের দৃষ্তাবলি 
ও শিরনৈপুণ্য দেখিলেই আত্মহারা হইতে ভয় 5 অবগত হইলাম 
তাহারই মধ্যস্থলে মহারাজের “অস্তঃপুর” অবস্থিত? পৃর্বে প্রশস্ত রাজ্- 
পথ হইতে যে ্তত্তচড়া দেখিয়াছিলাম,উহ' এই চন্ত-মহলের*ঈপরিভাগে 
শোভা! পাইতেছে। চন্দ্রমহলের পশ্চাতে উৎসাধি-শোতিত পুষ্পিত 
উপবন ও তাহার এক পার্খে ভগবান ্রপ্রীগোবিন্মজীউর পবিত্র মুদ্তি 
অবস্থান করিয়া উদ্ানটা পবিত্র করিতেছে ; আবার ইহার বামপার্খে 
অর্থাৎ প্রাসাদের পশ্চিমাংশে সুরঞ্জিত স্ুচিত্রিত হম্ম্যাবলী শোভ। 
পাইতেছে। এই স্থানের কোন অংশে রাজার খাস-দফতরখানা, কোন 
,5:২: মন্ত্ীদিগের দফতর-খানা, কোনটাতে বা রাজ-কন্০3দিগের 
২০ খান, এতভিক্ন এস্থান হইতে অস্তঃপুর যাইবারও একটা পৃথক পথ 
আছে। সেই সকল ইমারতের দেওয়ালে নানারূপ চিত্র অস্কিত। 

অন্তঃপুর ছারের পার দেওয়ালে হাওয়া-মহল,রাম-বিলাস, জয়পুর 
মহারাজের প্রতিমৃত্তি প্রভৃতির চিত্রগুলি দর্শকবুনের চিত্ত আকর্ষগ 
করতে থাকে। বামপাঙ্খের মহলে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিতে হয়। 
এই উপরতলায় ঘে সকল দ্রব্যসামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 
অন্ত্রাগারটার শোভ! উল্লেখযোগ্য,কারণ প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল 
প্যযস্ত কুশোয়া রাজারা ঘে নকল অস্ত্র ব্যবহার করিতেন বা করেন, 
অগ্তাপি এই কক্ষে সেই সমস্ত অন্তরগুলি যত্বের সহিত রক্ষিত 
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হংগাছে। প্রাচীন তীর ধনু হইতে যাবতীয় অন্ত্রই ইহার মধ্যে দেখিতে 
গাওয়া! হ্ায়। অন্ত্রাগারের মধ্যস্থলে পূর্বে মহারাজ মানসিংহ যে তরবারি- 
খানি স্বয়ং ব্যবহার করিতেন, সেই অতি ভার তরবারিখানি ইহার 
মধ্যে স্থান পীখ মহারাছের বাছবলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
অন্ত্রাগার অতিক্রম করি এক নুসজ্জিত কক্ষে অস্থর ও জয়পুরের, 
রাজাদিগের আরও ্ব্গীর মহারাজ মানসিংহের চিত্তাবলি দর্শন করিয়া 
পরমপ্রীতি লাভ করিলাঠদ এইরূপে উপরতলের সৌন্দধ্য দর্শন শেষ, 
করিয়া! নিয্তলের দূত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মহারাজের দেওয়ান-ই- 
খান নামকুএইলে উপস্থিত হইলাম ? দেওয়ান-ই-খাস মহল এক অপূর্ব 
দৃশ্ত ! এখানে শ্বেতগ্রন্তরের সারি সারি স্তস্তগুলি যেরূপ ভাবে সজ্জিত 
আছে, উহ? দেখিলে চিদম্বরের দেব-দভা ও কনক-সভা বলিয়া ভ্রম 
হয়। এদৃশ্ব খিনি দেখিবেন তিনিই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। এই 
স্থানে হল-্বরের চারিপার্থে পর্দা ঘেরা, মধ্যে সারি সারি সুদৃহ বহুমূল্য 
চেয়ার সজ্জীকৃত্ত অবস্থায় অবস্থান করিয়া মহারাজের দরবারের সময় 
প্রতিক্ষা করিতেছে। নির্দিষ্ট এই স্থানে যে সকল বহুমূল্য ঝাড় ঝুলি- 
তেছে কেবল উহা! দেখিলেই অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা 
করিতে হয়। অবগত হইলাম এই স্থানে মহারাজের দরবার ও মন্ত্রণা 
কার্য নির্বাহ হইয়। থাকে, এততিন্ন কোন লাট বা বিদ্রেশীয় রাজার এ 
ঘহরে গুভাগমন হইলে, এই দেওয়ান-ই-খাসেই তাহাদের দরবার হয়। 

দেওয়ান-ই-খাসের শোভা দর্শন করিয়া স্থানীয় মানমন্দির 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম । মানমন্দির--দরবার হলের পূর্ববাংশে 
অবস্থিত। পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে, স্বর্গীয় মহারাজ সওয়াই জয়সিংহ 
এই প্রকাণ্ড যন্ত্রবাটী এখানে প্রতিষ্ঠা! করিয়া আপন কীৰি স্থাপিত করিয়া 
শরিয্লাছেন। বল! বাহুল; এই যন্ত্রের দাঁহায্যে বার তিথি, নক্ষত্রের 
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গতিবিধি, অমাবস্তা, পুর্থিম। প্রভৃতি সময় নিরূপণ, এমন কি গ্রহপর 
স্ময় পধ্যন্ত জানিতে পার! যায়। মানমন্দিরের সন্নিকটেই ম্হ'রাজের 
অশ্বশাল1 অবস্থিত। এক প্রকাও প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে মহারাজের 
অশ্ব, গজ, উ্ট প্রভৃতি ও অসংখ্য যানবাহনের আগ। এই সকল 
অশ্বশাল! প্রভৃতি ধিনিই দেখিবেন, তিনিই মুদ্ধ হইবেন, কারণ প্রতি 
রঙ্গের ও প্রতি সাইজের" অস্তগুলি এক এব: শালায় অবস্থিত। এই 
অশ্থশাল! প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া আরও অন্ন দু পূর্বমুখে অগ্রসর হইলে 
মহারাজের জগ্িখ্যাত সেই হাওয়া-মহলে পৌহ'ন যায়। হাওয়া- 
মহলটা-উচ্চে ছয় তল, প্রতি তলের উপর ক্ষুদ্রতর তলম্দবিষ্ট হইয়া 
নির্টিত হইয়াছে । ইহার কি মনোহর দৃশ্ত ! হাওয়ামহছলের নির্মাণ 
কার্য দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়, কারণ ইহার প্রতি তলে অসংখ্য 
গবাক্ষ শোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ সজ্জীরূত, আবার প্রতি কক্ষের দেওয়ালে 
নান! বর্ণের মার্কেল প্রস্তরথণ্ড সংযুক্ত থাকায়,সেই কক্ষগুলি এক অপূর্ব 
শ্রীধারণ করিয়াছে। এই সকল কক্ষের মধ্যস্থলে কৃত্রিম ফোয়ারা 
স্থাপিত, প্রতি কক্ষ চূড়ায় সুরঞ্জিত অমংখ্য নিশান সংশ্লিষ্ট থাকায়, 
ইহা এক নয়নানন'কর দৃশ্ঠ হইয়াছে? উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বায়ু প্রবেশ- 
কালীন, সকল ফোয়ারায় শীকরসিক্ত মার্ধেল কক্ষগুলিকে শীতল করি- 
বার অঅন্তই কক্ষের মধ্যস্থলে এই সকল কৃত্রিক ফোয়ারার স্থষ্টি হইয়াছে। 
বলা বাহুল্য এই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে পরিশ্রান্ত দশকবুনদের 
আর এক পদও অগ্রসর হইবার ইচ্ছা হয় না, কি শাস্তিপ্রদ নৃখস্থান! 
যেন দ্বিতীয় ম্বর্সপুরী ! কক্ষস্থানের সম্মুখে রাজপথের অপর পার্খে 
মহারাজার স্ুৃশ্ত কলেজ বাটা আপন শোভা! বিস্তার করিয়া আছে। 
পাঠকবর্গের প্রাতির নিমিত্ত প্রাসাদের একাংশে অবস্থিত কেবল সেই 
বিখ্যাত হাওয়"মহলের একথানি চিত্র এইস্থানে প্রদত্ত হইল। 
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জয়পুর । ২০১ 


হাওয়া-মহলের নিকটেই মহারাজের “মথ-নিবাস” বিগ্ভমান। এই 
সমস্ত শোতা দর্শন করিয়! মনে মনে ভাবিলাম আমর! ইতিপূর্বে খন 
এখানে আসিয়াছিলাম, তখন এই সকল ভিতরকার দৌন্দধ্য দর্শন ন! 
করিয়া সকল অর্ণই বাজে খরচ করিয়াছিলাম, আবার পরক্ষণেই পাস 
মংগ্রহ করিতে যে সাধ্যমীধন৷ ও বিডভম্বনা! ভোগ সহা করিয়া কত সময় 
নষ্ট করিয়াছি, মে বিষয় *চিস্তা করিলে--পাস লইবার বাসনা আর 
হয় ন!। | 

প্রাসাদের উত্তন এক উপবন মধ্যে "তালাওকটোর।* নামক এক 
মনোহর পু্কারণীর শোভা দেখিয়া, তাহারই অনতিদুরে প্রাজা মাল- 
কাতালাও* নামক আবার একটা সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলাম, 
এখানকার এই শরোবরে বিস্তর স্ুবৃহৎ পোঁদ৷ কুস্তীর দেখিতে পাওয়া 
যায় । অবগত হইলাম মহারাজ অবসর মত সদলে ইহার তীরে 
পদার্পণ করিরা এই নকল কুস্তীরদিগের ক্রীড়াকৌতুক দেখেন এবং 
কত আনন্দ অনুভব করেন। এবার এই সরোবর তীর হইতে 
চকমিলান অট্টালিকা-__কাছারী প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এখানে 
জয়পুর রাজ্যের যাবতীয় দেওয়ানি, ফৌজদারী ও রাজস্ব বিষয়ক মামলার 
বিচার হয়॥ হাকিম, উকীল, মোক্তার, পিয়াদা ও বিচারপ্রার্থগণ এই 
স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বিস্তর খৎ্হাতচিঠি, 
হী, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির দোকান সকল সজ্জিত । যে সকল ষ্ট্যাম্প এখানে 
বিক্রয় হয় উহা! কেবল এই রাজ্যেই প্রচলিত। এইরূপে উপরোক্ত 
স্থান-দমূহের সৌন্দর্য সনদর্শন করিয়া প্রাপাদের পশ্চান্তাগে যথায় 
মহারাজের উদ্গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়] অবস্থান করিতেছে, তথায় এক 
পরিচিত লোকের বাটীতে বিশ্রাম করিবার মনস্থ করিলাম। সন্ধ্যার 
পূর্বে জয়পুরের যে ভুবন-বিখ্যাত শ্রী্রীপোবিন্দ ও গোগীনাথজীউর 





২০২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


পবিত্র মূর্তি দর্শনের কাঙ্গাল হইয়! এখানে আলিয়াছিলাম। এক্ষণে নেই 
ভগবানের স্বরূপ মূর্তি দর্শনের নিমিত্ত প্রস্তত হইলাম। জয়পুর হরে 
আহারীয় কোন দ্রব্যসামগ্রীর অভাব নাই আরও এখানকার যাবতী় 
ব্য সামগ্রী ১০৫২ টা ওঞ্জনের সেরে বিক্রয় হইয়া থাকে অর্থাৎ 
তথাকার /১ দের সামগ্রী কলিকাতা দহরেঠ /১//* এক সের পাঁচ 
ছটাকের সমান হয়। / 

অপরাহৃকালে বাসাবাটী হইতে সদলে বহির্গত হইয়া পদত্রজে 
মহরের সৌন্দর্য দর্শন করিতে করিতে শ্রীক্ীগোতিন্দজীউর ্রীমন্দিরে 
আদিয়া উপস্থিত হইলাম । এই মন্দির চত্বরের বাহিরে সকপভস্কই পাদুক! 
খুলিয়। রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। বল! বাহুল্য এই সকল 
পাছুকা রক্ষা! করিবার জন্ত এখানে একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে। যাত্রীর! 
ভগবানের দর্শনাস্তে প্রত্যাবর্তন কালে তাহাকে সাধ্যমত পুরস্কারও দিয়! 
থাকেন; এইরূপে যাত্রীমমাগম অধিক হইলে তাহার কিছু লাভ হয়। 
সে যাহাহউক, দেবালয়ের ফটক হইতে সকলে গর্ভগৃহের নক্মখস্থ 
দ্ররদালানে উপস্থিত হইয়। যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া এখানে 
আমিলাম, এক্ষণে সেই দেবের মন্দিরের বার রুদ্ধ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম, 
কিন্তু পরক্ষণে আমাদের স্তায় আরও বিস্তর ভক্ত এই চত্বরে ভগবানের 
দর্শনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া, কিঞ্চিৎ আশ্বাধিত 
হইলাম। এই সকল যাত্রী্দিগের মধ্যে অধিকাংশ উত্তর-পশ্চিম দেশীয়, 
এততিম্ন বাঙ্গালী তার্থবাত্রীও আছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, 
সন্ধ্যারতির সময় দেবালয়ের দ্বার খোল] হইবে? সুতরাং যে প্রশস্ত 
উদ্ভান মধ্যে দেবাপয়টা প্রতিষ্ঠিত, সকলে পরামর্শ করিয়া সময় 
কাটাইবার জন্ত ছুঃখিন্চ মনে লক্মস্থ সেই মনোহর উদ্ভানের দৌন্দধ্্য . 
দেখিবার মনস্থ করিলাম। দেবালয়স্থিত বাগিচাটার চারিদিকে 





জয়পুর । ২০৩ 





পত্র পুষ্প শোভিত অসংখ্য কুপ্ত-বন, তাহার মধ্যে কত শত মযুর 
মযুরী সতত শ্রীগোবিন্দজীউর প্রীচরণ দর্শন করিরা মনের আনন্দে 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার সমস» যেন আমাদিগকে ছুঃখিত দেখিয়া উহারা 
কে-ও-য়া! কে-ও-য়া রবে আমাদিগকে ভগবানের আরতির সময় পর্যাস্ত 
অপেক্ষা করিতে বলিতে রা | 

শ্রীমন্দিরের ঠিক সম্মুখ হইতে সারি সারি উৎস ও গ্যাসা- 
ধোকের স্তস্ত শোভিত একটা প্রশস্ত পথ শোতা। পাইতেছে, শী পথটা 
বরাবর প্রাসাদের চন্দ্রমহলের সহিত মিলিত হইয়াছে। কি সুন্দর 
দৃম্ত ! অবগত হইলাম প্রামাদ সংলগ্ন এই পথ দিয়া মময় মত মহারাজ 
উদ্যানে আপিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রমহলের দ্বারের 
বহির্ভাগে এক ভীষণাকায় শ্বশ্রগুন্ষধারী প্রহরী, পাহারায় নিষুক্ত 
আছে। আমরা দূর হইতে প্রস্থানের সৌন্দধ্য দর্শন করিবার সময়, 
সহসা সেই দ্বারী হাই তুলিয়৷ “এ আল্লা" বলিয়৷ উঠিল, এই আলা 
নাম শ্রবণ কবিয়! প্র ব্যক্তি যে বিংন্ী মুঘলমান তাহা জানিতে বাকি 
রহিল না; কিন্তু কুশোয়া রাজ বংশধরদিগের প্রাসাদ দ্বারে তাহাকে 
প্রহরী নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়া সকলে চমতকৃত হইলাম এবং এই বিষয়ই 
চিন্ত! করিতেছি,এমন মময় যক্ঞোপবীতধারী ছুইজন বাঙ্গালী পুরুষ, দূর 
হইতে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া,আলাপ করিবার মানসে আমাদেরই 
নিকটে উপস্থিত হইলেন? পরিচয়ে জানিলাম তাহাদের মধ্যে একজন 
শ্রগ্রোবিন্দলীউর পুরোহিত, অপরটা সংকীর্তনওয়ালা গোস্বামী। 
ইহারা বেশ মিষ্টভাষী। অল্পক্ষণের জন্য তাহাদের মহিত আলাপে, 
তাহাদের সৌজন্তে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম এবং দেবাঁলয় সম্বন্ধে 
নান! তত্ব সংগ্রহ করিতে দক্ষম হুইলাম। প্রথমে মুসলমান প্রহরী 
দেখিয়। যেরূপ আশ্চর্য হইয়াছিলাম, এবার বাঙ্গালীর বাঙ্গলা দেশ 


২০৪ তীর্থভ্রমণ কাহিনী । 


হইতে বহুদূর রাজপুতানার এই মরুপ্রাস্তরে হরিনাম সন্কীর্ভন হয়, 
ইহাও চিন্তার বিষয় হইল। 

রাজপুতদিগের বাঙ্গালী পুরোহিত কিরূপে হইল প্রথমেই এ বিষয় 
জানিবার জন্ত তাহাদিগকে অনুরোধ করাতে যে উপদেশ পাইলাম, 
পাঠক সমাজে তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করি তেছি-_আমাদের অন্গুরোধে 
তাহার! মন্তষ্টচিত্তে মকলকে বুঝাইয়া দিবেন যে, বাঙ্গলার শ্রীরূপ ও. 
সনাতন গোত্বামী মহাশয়ের বংশধরেরাই জয়পুরের কঠোর রাজপুতকে 
বাঙ্গলার কোমল মধুর হরিনাম শিক্ষা দিয়াছিলেন( চৈতন্তশিক্য- 
মনাতন গোস্থামী গ্রীবৃন্দাধনধামে জবাটবীতে প্রীমদনমোহন বিগ্রহ মতি 
আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করিবার পর, ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠ 
নামক স্থানে শ্ীগোবিন্দ-বিগ্রহমুর্তিটা আবিস্কার করিয়া প্রতিষ্ঠ। করেন। 
অন্বরের রাজা মানসিংহ বঙ্গ-বিজয়াভিপ্রায়ে যাত্রাকাণীন পধিমধ্যে 
বুন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীউর বিগ্রহমূত্তি দর্শন করিয়!_-লীলাময়ের ইচ্ছাক্ব 
তিনি গোবিন্দপ্রেমে মুগ্ধ হইলেন, এরূপ প্রেমময় শ্রীমূর্তির তেমন কোন 
প্রকার উল্লেখযোগ্য সুন্দর মন্দির না থাকায়,মহারাজ মানসিংহ নিজব্যয়ে 
ভগবানের অবস্থানের নিমিত্ত মনের মত একটা ভুবন-বিখ্যাত মন্দির 
নির্মাণ করাইয়। আপন কীর্তি স্থাপিত করেন, এক্ষণে বৃন্দাবনে যে 
লালপ্রস্তর নির্মিত মন্দির, যাহার শিখরদেশটা .ভগ্নাবস্থায় দেখিতে 
পাওয়। যায়, যে মন্দিরের অভ্যন্তরে বারাগ্ডার কারুকার্য অগ্ভাপি দর্শন 
করিলে মোহিত হইতে হয়, যে মন্দির বৃন্দাবনে প্প্রাচীন গোঁবিন্ব- 
মন্দির” নামে খ্যাত, এ অপূর্ব মন্দিরটীই, রাঁজ। মানসিংহ নির্মাণ করা- 
ইয়া ভগবানের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সুত্রে শ্রীরপ গোস্বামীর 
সহিত অ্বর রাজাদিগের পরিচয়। কথিত আচে এই মন্দির চূড়া এত 
উচ্চ ছিল যে বাদশাহ ওরঙ্গঞ্জেব একদা তাহার আগ্রাপ্রাসাদ হইতে 
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ইছার চূড়া দেখিয়া,আপন গ্রানাদ অপেক্ষা ইহাকে উচ্চ অনুমান করিলেন, 
তখন হিংসার বশবর্তী হইয়! প্রীবৃন্দাবনের যাবতীয় উচ্চ মন্দিরগুলি 
ভাঙ্গিয়৷ দিবার আদেশ প্রদ্ধান করেন) ইহার প্রধান কারণ এই যে, 
তিনি ভাবিলেন "আমি ভারতের একছত্র সম্রাট” আমার প্রাসাদ 
চূড়া অপেক্ষা অপর টাও চুড়া উচ্চ বিদ্যমান থাকিলে আমার 
অপমান। এই বন্ধপবস্কাষ্ী সর্বপ্রথমেই তিনি শ্রীগোবিনাজীউর 
মন্বিরটী ভাঙ্গিবার হুকুম দেন। সম্রাটের আদেশ পালন করিবার 
জন্য সদলে লোকজন শ্রীবুন্দাবনে উপস্থিত হইলে-_গ্রোস্বামীর। বিগ্রহ- 
ুস্তি অপবিত্র হইবার ভয়ে শ্রীগোবিন্দজীউ, শ্রীমদনমোহন ও মধু পণ্ডত 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথজীউ এই কয়টা পবিত্র শ্রীমূত্তি লইয়া গোপনে 
জয়পুরে পলায়ন করিয়। কাজ মওয়াই সিংহের শরণাপন্ন হন , তদদর্শনে 
রাজা নকল বিগ্রহমূর্তিমহ গোস্বামীদিগকে যন্্রের সহিত নিজ রাজ্যমধ্যে 
ুস্তাইয়! রাখেন, তৎপরে মন্দির নির্মাণ করাইয়া! দেবতাদিগকে প্রতিষ্টা 
পূর্বক, এই নকল গোস্বামীদদিগকেই বংশান্তুত্রমে পুজক নিযুক্ত করিতে 
গ্রতিশ্রত হন,অধিকন্ত এই শুভকণ্ম্ম পরিটালনের জন্য সরকার হইতে তাহা- 
দিগকে বিস্তর জায়গীর প্রদান করেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইবার 
পর একদা শৈখাবৎ রাজপুতদিগের প্রার্থনায় রাজ! সন্থষ্চিত্তে 
শ্রগোপীনাথজীউর বিগ্রহমুর্তিটী তাহাদের তত্ববধানে রাখিলেন এবং 
জয়পুর রাজার জামাত। ফেরাওবালির রাজাকে শ্রীমদনমোহনজীউর 
বিগ্রহমূত্তিটা প্রদান করিলেন। এই সকল বিগ্রহমূর্তির সেবক বাঙ্গালী 
গোম্বামীদিগের বংশধর দেখিতে পাইবেন। এই কারণেই জয়গুরে 
ঞ্রগোবিন্জীউর বাঙ্গালী পৃজারী, এবং তাহাদের অন্ধুকম্পায় বাঙ্গালী- 
'দিগের একমাত্র উদ্ধারসাঁধন জপনমন্ত্র হরি-সংকীর্তন* এখানে আর্ত হয়। 
তাহাদের নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়। প্রাতমনে গুনঃরায় বিনয়বচনে 
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ছিজ্তাসা করিলাম, “গুরুজি ! আপনাদিগকে আবার বিরক্ত করিতেছি, 
কৃপা পূর্বক নিজগুণে মার্জন। করিবেন। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকুষ্ণের লীলা- 
গ্থান,কিস্ত এক! সেই শ্রীরুষ্ণ কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইলেন ?* 
তছুন্তরে তাহাদের নিকট নিয়লিখিত উপদেশটা শিক্ষা! লাভ করিলাম-_- 
ভগবান শ্রীুষ্_ব্রজ-পরিকর ও পুর-পরেকরগণের সহিত মর্তাধাম 
পরিত্যাগ এবং নিতাধামে গমন সম্বাদ, ফহাবীর অর্জুনের মুখে জদ্থু- 
দ্বীপাধিপতি মহারাজ ষুধিটির শ্রবণ করিলে--প্রীক্ৃষ্চের প্রপৌন্র বস্ত্র 
নাতকে মথুরা নগরীতে এবং স্বীয় পৌত্র পরীক্ষিতকে নিজরাজ্য 
অভিষেক করিয়া ভ্রাত্গণের সছিত তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন । 
কিছুকাল অতীত হইবার পর একদা রোচনাদেবী আপন পুত্র 
বজ্জনাভকে বলিলেন--প্বাবা! তোমার প্রপিতামহ “শ্রীকৃষ্ণের” অদর্শনে 
অগ্ধ আমার চিত্ত অত্যন্ত উৎকন্ঠিত হইতেছে, যদ্দি তুমি তীর প্রতিমুর্ি 
নিশ্মাণ করাইয়। আমায় দেখাইতে পার, তাহ! হইলে আমার সেই উ্ং- 
ক! কথঞ্চিত উপশম হইস্ডে পারে ?” মাতার উৎকণ্টের কারণ অবগত 
হইয়। বজ্রনাভ তৎক্ষণাৎ উত্তম শিল্পীদ্ধারা একটা পাষাণমূর্তি নির্মাণ 
করাইয়া জননীকে উহ! দেখাইলেন। রোচনাদেবী সেই মুর্তি দর্শন করিবা 
মাত্র বলিলেন--পবস ! কেবল শ্রীমূখ ভিন্ন ইহার অপর কোন অঙ্গই 
শ্রীরুষ্ণের মত হয় নাই। তখন বজ্রনাভ আর একটা মূর্তি প্রস্তত করাইয়া 
জননীর নিকট লইয়া গেলেন। এ মূর্তি দর্শন করিয়া তিনি বলিলেন 
-_"বাবা এ মূর্তির বক্ষঃস্থল--কেবন তাহার অনুরূপ হইয়াছে। বার 
বার দুইবার ছুইটা মূর্তি নির্মাণ করাইয়াও জননীর মনের মত প্রক্কতমূর্তি 
প্রস্তুত করাইতে ন! পারিয়। তিনি লজ্জিত হইলেন ) এবার তিনি অতি 
যত্ব ও সাবধানের সহিত আর একটা মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া! মাতার নিকট ) 
লইয়া গেলেন। রোচনাদেবী এবারও ক্ষু্ণ মনে বলিলেন_-“ন! 
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বাব! ! এ মূর্তি-শ্রীরুষ্ণের চরণদ্য় ব্যতীত অপর কোন অ্গই তাহার 
অনুরূপ হয় নাই।” এই কথা গুনিয় বজ্জনাভ রোষভরে পুনর্বার মূর্তি 
প্রস্তুত করাইতে উদ্ধোগ করিলে,_-রোচনাদেবী মধুর বচনে তাহাকে 
বলিলেন_-”বতম! আর তোমার কোন মুর্তিই নির্মাণ করাইবার 
প্রয়োজন নাই। পরই তন মূর্তিকে তুমি আমার আদেশানুসাঁরে 
শ্রীগোবিন, বি প্রীমদনমোহন নামে প্রতিষ্ঠা কর। 
" তখন বজ্রনাত ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া এই তিনটা মৃষ্তিগ্রতিষঠ। পূর্বক মাতৃ 
আজ্ঞ। পালন করিলেন। 
পরিবর্তনণীল কালের পরিবর্তনের সঙ্গে মে বজ্নীতের অক্ষয় 
কার্ডিগুবি প্রায় লুপ্ত হইতেছিল। তাহার পর স্বয়ং ভগবান ্বীয় 
কান্তার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া, গৌড়দেশস্থ শ্রীধাম নবর্ধীপে 
শচীগৃহে গৌবান্গরূপে অবতীর্ণ হছইলেন। তৎগরে জীবগণের মঙ্গলের 
জন্য মন্যাদধন্ গ্রহণচ্ছলে উ্রক্ণ চৈতন্ত নাম প্রকাশ করিয়া, যে সময় 
তিনি নীলাচল পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীরূপ ও 
সনাতন, উভয় ভ্রাতাকে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়। তক্তিশান্্র ও প্রত্ী- 
' ব্বাধাকৃষ্ণের লীলাস্ল প্রকাশ করিতে আদেশ করিবেন; তদনুসারে 
উতয ভ্রাতাই প্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়! ভগবান শ্রীক্ষ্চচৈতন্তের আজ্ঞা 
প্রতিপালন করিতে লাঁগিবেন। এইরূপে সেই দাধ্বী মতী রোচন- 
দেবীর আজ্ঞায় এক শ্রীকৃষ্ণ হইতে গ্রীগোবিন্দ, শ্রগোগীনাথ ও শ্ীমদন- 
মোহন নামের কৃষ্টি হইয়াছে। 
বিধন্মী প্রহরীর কিন্বস্তি এইজপ শা 
রাজা মওয়া জয়সিংহের রাজত্বকালে জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীউর বিগ্রহ 
ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা হইবার গর, একদা! কতকগুলি হিনদযাত্রী সেই ভগবান 
প্রীগোবিন্মদীউর দর্শন আশে তথায় গুভযাত্র। করিলে, পথিমধ্যে এক যব- 
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নের সহিত তাহাদের আলাপ হয় এবং নানাপ্রকার কথাবার্তার পর হিন্দু- 
দিগের একমাত্র ত্রাণকর্ত! শ্রীগোবিন্বজীউর পরিচয় পাইয়া এই ভগবানের 
দর্শন অভিলাষ করে,তখন হিন্দুরা তাঁহাকে বিধর্মী যবনদিগের দেবালয়ের 
মধ্যে প্রবেশ নিষেধ আক্তা আছে জানাইলেও কিছুতেই তাহার মনের 
গ্রতি পরিবর্তন করিতে পারিলেন না) বল! রা ইঈ) সে ভক্তিপুর্ণ হৃদয়ে 
ভগবান শ্রীগোবিন্বজীউর 1 করিয়া এই সকল হিন্দু 
যাত্রীদিগের পশ্চাদগামী হইল,কিস্ত যথাসময়ে দেবালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত 
হুইবামাত্র চিরপ্রথান্থসারে দ্বারপাল--তাহার পরিচয় পাইয়! দেবালয়ের 
ভিতর. প্রবেশ করিতে বাধাপ্রদান করিল, তখন এই যবন নানাপ্রকার 
যুক্তিতর্ক আরন্ত করিল,কিন্ত কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া 
হতাশ গ্রাণে শ্রীগোবিন্বজীউর শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে, বারিধিবক্ষে 
বালির বাধ ভাঙ্গিলে যেরূপ জলশ্রোত প্রবাহিত হয় সেইরূপ, নয়ননীরে 
্বীয় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল ; এই অভিনব ব্যাপার দর্শন করিয়া 
ঘেন কোন কুহকবলে প্রহরীর মনকে আকর্ষণ করিলে--সেই প্রহরীর 
অন্তরে দয়! উপস্থিত হইল,ফলতঃ সে তাহাকে সঙ্গে করিয়! জুরে হাজির 
করিয়া যুক্ত করে রাঁজার নিকট যবনের প্রার্থন! জ্ঞাপন করিল। এদিকে 
মহারাজ তাহার পরিচয়ে আশ্চর্ধ্যা্িত হইলেন, কিন্তু সেই করুণ বিলাপ 
এবং প্রেমপূর্ণ হৃদয় ও ভক্তিভাব অবলোকন করিয়৷ মহারাজ মুগ্ধ হইলেন, 
তথাপি বিধন্ী যবনকে কিরূপে হিন্দুর পবিত্র দ্রেবালয়ে প্রবেশ করিতে 
আদেশ দিবেন ইহাই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সেই ভক্তবীর ধবন 
বাজাকে চিস্তান্বিত দর্শন করিয়! করযোড়ে তাহার নিকট নিবেদন 
করিল, মহারাজ! যে ভগবান সর্বজীবের স্থপ্টিকর্তা, আপনাদের সেই 
তগ্ববানকে কি আমি কেবল একবার চক্ষে দর্শন করিলে তিনি অপবিত্র ' 
হইবেন? ধিনি সর্বীত্মায় বিরান্তমান- তাহাতে কি তিনি অপবিত্র 
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না? যিনি সর্ব ধর্মাবলম্বী লোকদ্দিগের রুচি অনুসারে আহার 
যোগাইতেছেন, সে আহার কি তাহার স্থষ্ট নম? প্ধর্মাবতার ! 
কুপাপুর্বক একবার সেই অগতির গত্তি আপনাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা 
পতিতপাবন গো বিন্দজীউর শ্রীচরণদর্শন করিতে অনুমতি দান করুন! 
শ্ীগোবিন্দজীউর পরিচয় (পাইয়। অবধি সেই দেবোত্তম পবিত্র মৃষ্তি 
দর্শনের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হইতেছে ) যদিও আমি 
কখন আপনাদের সেই ভগবানের পবিত্রমূত্তি দর্শন করি নাই, তথাপি 
তিনি আমার হৃদয়ে পুর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছেন ।* 


মহারাজ জয়সিংহ জ্ঞানচক্ষে তাহার আন্তরিক অবস্থা জানিতে 
পারিয়া, আগন্তককে রাজ সরকারে কোন একটা চাকরীর প্রার্থনা 
করিতে আদ্দেশ করিলেন। যবন-_ইহাতে ক্ষুগ্রমনে বহক্ষণ চিন্তা 
করিয়। এই স্থির করিল (যদি আমি নরপতির কৃপায় দেবালয়েন 
কোন এক নিভৃত স্থানেও কোনরূপ কর্মে নিযুক্ত হইতে সক্ষম হই, 
তাহা হইলে কখন না কখন শ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীচরণ দর্শন পাইতে 
পারিব ) এইরূপ স্থির করিয়! সে শ্রীমন্দির-সংলগ্র যে কোন এক স্থানে 
অবস্থান করিবার জন্ত একটী চাকরী প্রার্থনা ক্রিল। তথন মহারাজ 
স্থির বুঝিলেন, চাতক যেরূপ একবিন্দু জলের আশায় মেঘশূন্ত আকাশ 
পানে চাহিয়৷ থাকে, এই যবনও সেইর্প আমার নিকট তাহার সকল 
স্থথ সাধ জলাগ্রলি দিপ্না ভগবানের দর্শন আশ! করিয্বাছে। যাঁহ! হউক 
তিনি অনেক চিবেচন! করিবার পর এই চন্দ্রমহলের বহির্ভাগে 
উদ্ভানস্থ দ্বারে তাহাকে প্রহরীপদে নিযুক্ত করিলেন। 


ঘবন এইরূপে কর্শে, নিষুক্ত হইয়! দিবারান্র কেবল এক মনে এক 
প্রাণে সেই পতিতপাবন ভগব!ন শ্রীগোবিন্দজীউরই বিষয় চিন্তা করিত 
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এবং কিরূপে ভগবানের দর্শন পাইবে, ইহারই চেষ্টা করিতে আর্ত 
করিল। 

এদিকে ভগবান শ্রীগোবিন্জীউ একদ। আপন লীলাখেলা প্রকাশ- 
চ্ছলে এবং তাঁহার ভক্তের বাঁসন! পূর্ণ করিবার নিমিত্ত জয়পুর হইতে 
শরীবুন্দাবনের নিকুপ্ধ'কাননে, বৃষভামু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার মছিত 
কেলীকোৌতুক করিবার উদ্দেশে যাত্রা করিবার দময়, রাত্রিকালে নিজ- 
সৃঙ্ঠিতে এই বনের নিকট আত্মপরিচয় দিয়! তাহাকে সঙ্গে লইলেন। 
ববন সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, হিন্ুদিগ্রের ত্রাণকর্ত। শ্ীগোবিন্দজীউর 
অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া, সকণ দুঃখের অবসান করিল অধিকল্ত প্রতৃর 
আল্ঞ! পালন করিতে তৎপর হইল। তখন ভগবান এ্গোবিন্মজীউ 
তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত, বুন্নাবনে নিকুগ্তবনের এক স্থানে স্বীয় 
মুক্তীকঠহার (যেন অসাবধান বশতঃ উহা! পতিত হইয়াছে) নিক্ষেপ 
করিয়! উন্মত্তভাবে শ্রীরাধা-প্রেমে মন্ত হইলেন। কথিত যবন শ্রী হার 
শ্রীগোবিন্বজীউর স্থির জানিতে পারিয়। তাহার রসালাপের সময় বিন না 
ঘটাইয়। তৎক্ষণাৎ উহ উঠাইয়! আপন নিকটে রাখিয়া দিল; তৎপরে 
রাত্রি অবসানে যথাসময়ে তাহার সহিত স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিল। 

পর দিবন জয়পুর দেবালয়ের ধার উদঘাটন করিয়া পুজারী--তগ- 
বানের কঠদেশে মুক্তাহার দেখিতে না পাইয়৷ মহা চিন্তান্বিত হইলেন, 
এবং মনে মনে নানাগ্রকার যুক্তিতর্ক করিয়া,অবশেষে দুঃখিত মনে ভয়- 
বিহ্বলচিত্তে রাজার নিকট এই নিদারুণ সংবাদ পাঠাইলেন॥। নরপতি 
হার অপহৃত হইয়াছে শুনিয়াই পুজারীর নিকট কৈফেৎ চাহিলেন, 
তখন তিনি কোনরূপ সংটকৈফেৎ দিতে ন! পারিয়া, নিজেই লঙ্ভিত 
হইয়। মৌনাবশদ্থন করিলেন ) তত্দর্শনে.রাঁজ। পৃজারী ঠাকুরকেই দোষা 
স্থির করিলেন, কেননা দেবতার যাবতীয় দ্রব্যসামণ্রী তাহারই জিদ্মায় 
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থাকে; অধিকন্ত নিত্য দেবসেবার পর রাব্রিকালে এ রুদ্ধ মন্দির 
দ্বারের চাঁবী পুজারীরই নিকটে থাকিত, সুতরাং রাজার বিচারে 
সেই পুজারীই দোবী সাবস্ত হইয়! কারারুদ্ধ হইলেন। 

মূহুর্ত মধ্যে নগরের প্রতি পল্লীতে গলীতে এই ছুঃসংবাঁদ প্রচার 
হইল,এমন কি এ যবন দ্বারীর নিকটেও ইহা! পৌছিল। এদিকে যবন-- 
্রহ্মণকে নির্দোধী স্থির জানিয়া, সেই অপনৃত মুক্তাহারমহ মহারাজের 
নিকট হালির হইল এবং যুক্তকরে পুর্ব াত্রির সমস্ত রহস্ত প্রকাশ করিয়।' 
ভগবানের হার প্রত্যাবর্তন করিল,তখন মহারাজ মন্তষ্টচিত্তে তাহার প্রতি 
এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, প্যাবৎ আমার রাজ্য থাকিবে, তাবৎ 
তোমার বংশানুক্রমে ঘে কেহ বর্তমান থাকিবে, নেই ব্যক্তিই এই স্থানে 
এইপদে নিষুক্ত হইবে» প্রহরীকে এইরূপ পুরস্কার দিবার প্রধান কারণ 
এই যে,তিনি যে অকপট ভক্তকে বিংন্ষীজ্ঞানে পুরীর বাহিরে নিধুক্ত 
করিয়াছিলেন,আজ লীলাময় ভগবান তাহারই দ্বার! আপন লীলা! প্রকাশ 
করিলেন। ইহার পর তিনি পৃজরীকে নির্দোবী "জানিতে পারিস! 
তাহাকে মুক্তিদান পূর্বক আপন মহত্ব গ্রকাশ করিলেন। 

পুরোহিত মহাশয়ের নিকট এইরূপে নিগুঢ় তত্ব মকল নংগ্রহ 
করিয়। আমর। আবার সকলে সন্ধ্যার পর সেই মন্দির চত্বরে আমিয়। 
উপস্থিত হইলাম, তখন প্রাসাদ হইতে এক ব্যক্তি আসিয়। 
“আরতির সময় হইয়াছে* বলাতে, চারিদিকেই হরিধ্বনি আরম্ত 
হইয়। মন্দিরদধার উদঘাটিত হইল। যথাসময়ে শঙ্খ, ঘন্টা ও 
আরতি-বান্ধে মন্দির উদ্ভানটা প্রভিধ্বনিত হইতে লাগিল) এদৃস্ 
ধিনিই একবার দেখিঘ়্াছেন, জনমে তিনি কথন ভুলিবেন না। কি 
মধুর তাব | মন্দির-দঘার উদবাটন হইব যাত্র সাক্ষাৎ ভগবান যেন 
বৈকুঞ্ঠ হইতে রাজবেশে হান্ত করিতে করিতে ভতদ্িগকে বীকি দশ্‌ন 
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দ্বানে উদ্ধার করিতে উপস্থিত হইলেন এইরূপ মনে হইল। শ্রীসূর্তিটা 
উর্ধে প্রায় পাঁচ হস্ত প্রমাণ, বামে সৌদামিনী শ্রীরাঁধিক! দেবীর ধাতু- 
নিশ্শিত মুর্তি শোভ। পাইতেছে, এততিন্ন তাহাদের সন্মিকটে রাজকন্া 
তান্ধুল পাতসহ দণ্ডায়মান, কি অপরপ শ্ররমুর্তি! এই যুগলমূর্তি এক 
উচ্চ রৌপ্যনির্িত পত্রপুষ্প শোভিত কুপ্জ-ছটার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। 
আরতিকাধ্য শেষ হইলে তক্তগণ সাধ্যমত কেহ সিকি, কেহ দোয়ানি, 
কেহ পয়দা আবার কেহ বা ইংরাজি পাইপয়দ! প্রণামী স্বরূপ প্রদান 
করিয়া মহাগ্রসাদ স্বরূপ তুলসীপত্র ও চরণামৃত স্বেচ্ছায় গ্রহ্ণ পূর্ব্বক 
আপনাঁদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাঁগিলেন। আরতির পর হরি 
মংকীর্ভন আরম্ভ হইল। এই সময় আমাদের পূর্ব পরিচিত দেই নন্বীর্তন- 
ওয়াল! গোস্বামী ও অপর দুইজন রাঁজপুত--খোলকরতাল বাজাইতে 
বাঞ্জাইতে মধুর কীর্তন আরম্ত করিবেন, সেই ছুইজন রাজপুতের মুখে 
হরিনাম বড়ই মধুর শ্রুত হইতে লাগিল। এইরূপে শ্ীগোবিন্দজীউর 
দর্শন করিয়। এখান হইতে প্রীপ্ীগোপীনাথজীউর শ্রীচরণ বন্দনা! করিতে 


প্রস্তুত হইলাম। 
্প্ীগোপীনাথজীউ। 


শ্রপ্রীগোবিন্বজীউর দর্শনাস্তে এবার আমরা সহরের অন্যত্র 
শ্রীগোপীনাথর্জীউর শ্রীচরণ বন্দনা করিতে যাত্রা! করিলাম। সন্ধ্যার 
পর গাসালোক শোভিত এুগ্রশস্থ রাজপথ ও মার্কেটগুলির পোভ1 
দর্শন করিতে করিতে ক্রমে এক নক্কীর্ঘ অন্ধকারময় গলিপথে প্রবেশ 
করিলাম, এ পথটা অপ্রশন্ত অথচ রাজপথের ন্যায় পাক! বাধ! রাস্তা 
নয়, সুতরাং প্রতি পদবিক্ষেপে-_পায়ের জুত! কাদায় বসিয়া যাইতে 
লাগিল, সে যাহাহউক এই গলিপথ অতি কষ্টে কিয়দ্,র অগ্রসর হুইবার 
পর, ভ্রীঞ্ীগোপীনাথজীউর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই গলি পথটা 
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এত নক্বীর্ণ য়ে ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে না» ইহার ছুই 
পার্থ বিস্তর মুদীর ও জালানী কাষ্ঠের দোকান কল বিদ্যমান থাকিয়। 
ইহ! যে এক দূরির্্ পল্লী, তাহা সপষ্টরূপে গ্রকাশ করিতেছে। গ্রীগোপী- 
নাথজীউর মন্দিরটা--্রীগো বিন্বনাগজীউর সায় উদ্ভান মধ্যে প্রতিঠঠিত 
হয়, ইহার মেজে হইতে দেওয়াল পধ্য্ত সমন্তই প্রস্তরময়, তায়; 
নানাপ্রকার মোঁপালী ও রঙ-বেরঙের চিত্রের সহিত বিবিধ গ্রকার শিল্প: 
কার্যে শোভিত। এখানে স্ত্রীলোক দিগের দেব দর্শনের জন্ত রেলিং 
ঘের! একটা পৃথক স্থান নির্দিট আছে,আর পুরুষের! সন্ুধ্থ চত্বরে বসিয়া 
বা দাড়াইয়! তগবানের পবিত্র মুত্তির দর্শন করিয়া! থাকেন। জয়পুরে 
এই উভয় দেখালয়েই শ্রীবৃন্দাবনের ন্তায় কোনরূপ ভেট নির্দিষ্ট নাই, 
ভক্তগণ-_সাধ্যমত যাহ। দর্শনী দেন, পুরোহিত মহাশয় উহাতেই সন্ত 
ছুই! তাহাদিগকে এমাদন্বর্ূপ ভগবানের শ্রীপদের তুলসী ও চরণামূত ... 
প্রদান করিয়। থাকেন। শ্রীশ্রীগোপীনাথভীউর মূর্তিটা কৃষপ্রস্তর 
নির্শিত, কিন্ত শ্রীমতী মুর্ভিটা ধাতুনির্শিত। শ্রীগোবিন্দজীউর মূর্তি ও 
দেবালয় অপেক্ষা--ইহা সর্বাদিকে ছোট। এইরূপে দেব দর্শন ও মন্দির 
প্রদক্ষিণ করিয়া বাসাবাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। ৰ 

পরদিবস প্রাতঃকাণে যথামময়ে বাসাবাটা হইতে বহির্গত হইয়া! মহর : 
পর্ধ্যাবেক্ষণ করিবার সময় ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম এখানে নানা ধরণের 
বিবিধ প্রকার হজমী আচার বিক্রয় হইতেছে, তন্মধ্যে নেবুর আচার 
উল্লেখ যোগয,নাধ্যমত কিঞিৎ সংগ্রহ করিলাম তৎপরে আজমীঢ় নামক্‌ 
ফটকের সম্িকটে মহারানের পশুশীলায় উপস্থিত হইলাম। এখানে 
নানাবিধ জীবনস্ত অর্থাৎ বানর, হরিণ, বনমাহুষ প্রভৃতি হইতে ভীষণ 
হিংজস্ত ব্যাপ্ত, ভনগুক পর্য্যন্ত দেখিতে গাওয়া যায়। এই পণুশালার 
শোতা। দেখিয়। এখান হইতে "গেটোবের" মমাধি-ক্গেত্রের সৌনারধা 
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দেখিতে যাত্র! করিলাম । এখানে তেমন কোন দর্শনীয় বস্ত নাই,কেবল 
জয়পুরের কুশোয়া-রাজাদিগের অন্ত্যে্টিক্রিয়া এই স্থানে সম্পন্ন হইয়৷ 
থাকে? যে সকল রাজাদিগের সমাধি স্থান এখানে দেখিতে পাওয়। যায়, 
তাহার প্রত্যেক চুলীর উপর এক একটা ছত্রী নির্মিত আছে, গেটোর 
সমাধিক্ষেত্রে যতগুলি চুনী আছে, তন্মধ্যে শ্বেতমর্ঘবর গম্দুজ ও কুড়িটা 
খানা শোভিত মহারাজ জয়দিংহের ছত্রটী দেখিতে সর্বাপেক্ষ। সুন্দর | 
এইরূপে গেটোর সমাধি-ক্ষেত্রের সৌন্দর্য দেখিয়া! এখান হইতে 
মহারাজের রাম-নিবাসের শোভা দর্শন করিতে যাত্রা! করিলাম 
রাম-নিবাস। 

রাম-নিবাস--একটা উপবন। মহারাঁজ রামসিংহ এই পরম 
সথন্বর উপবনটা নির্মাণ করাইয়া! সাধারণের ব্যবহাার্থে স্থাপিত করিয়! 
কত উপকার করিয়াছেন, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত কর! যায় না। 
ইহার স্তার মনোহর উদ্ভান ভারতবর্ষ মধ্যে অতি অন্পই আছে। 
'অবগত হইলাম স্বয়ং মহারাজ চারি লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়া ইহাকে 
মনের মত প্রস্তত করিয়াছিলেন ; অগ্ঠাপি ইহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং 
মেরামতির জন্ত প্রতি বংসর দতের হাজ্কার টাকা ব্য ধার্ধ্য আছে। এই 
উপবন মধো যে সমস্ত পত্র পুষ্প ও ফলের গাছ আছে, উহ! একে একে 
বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হয়। ইহার স্থানে স্থানে 
শ্তামল দুর্বাক্ষেত্র,লতাকুপ্জ,কৃত্রিম উৎস, সেতু ও সরোবর আবার ধাতব 
মুর্তি নকল সন্গিবেশিতআছে। উদ্ভান মধাস্থ এক স্থানে মাননীয় লর্ড 
মেয়োর গ্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত । কোন স্থানে ব্যাণ্ড চত্বর । এই ব্যাও চত্বরে 
প্রতি দোমবার অপরাহ্ন কালে মহারাজের স্থমধুর ব্যাড বাজে,এততিরর 
সেই দুর্বাক্ষেত্রসমূহে অপরাহুকালে মহার1জের কলেজের ছাত্রের! অবসর 
মত কথন কখন ফুটবল ব্যায়াসত্রীড়। করিয়া! থাকেন। সহরের বিস্তর 
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লোক জন মেবন করিবার সময় পরিতৃপ্ত হইয়। মহারাজের উদার 
চরিত্রের বিষয় গল্পচ্ছলে বলাবলি কাঁরতে থাকেন। ইহা হইতে এই 
প্রমাণ পাওয় যায়.ষে, ধন চিরস্থায়ী নয়, কিনতু মনুষ্যের শ ও বার্ড 
চিরস্থায়ী। 
.. দ্বাষ.নিবাদের মধ্যস্থলে ছুইটা ইমারত আছে। টা মেয়ো 
হাসপাতাল, অপরটা এলবা্ট হল নামে খ্যাত+ 'এই দুইটার মধ্যে 
এলবার্ট হলই দেখিবার বন্ত। এই হলের বারান্দার দেওয়ালে প্রথমেই, 
নানাবিধ ভুন্দর দুন্দর তৈব-চিত্র দেখিতে পাওয়! যায়, ধতগুলি চি 
এখানে অস্কিত আছে, তন্মধ্যে বিখ্যাত শ্রীকবীর মেকদর কর্তৃক . 
'পারগ্তের রান্। দরাযুলের পরাজয়, হন্ুমান' কর্তৃক লঙ্কাদগ্ধ, দ্রৌপদীর 
বন্ত্রহরণ প্রভৃঠি চিত্রগুলি দর্শকবৃন্দের চিন্ত আকর্ষণ করিতে থাকে । 
ইহার মধ্যস্থলে জয়গুরের মাগুধর অবস্থিত ।' এই যাঁছুঘরটা আয়তনে ছোট 
হইলেও ভারতীয় যে সমন্ত শিল্পজীত দ্রব্য ইহার মধ্যে সংস্থাপিত আছে, 
কেবল উহাই দর্শনে মোহিত হইয়া অর্থব্য় ও পরিশ্রমের দার্থক মনে 
হয়। জয়পুরের হুক্ম কাজবিশিষ্ট পাথরের ও ধাতুনির্মিত দেবদেবী মুর্তি, 
খেলনা, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র আরও সোণারপার হুক্ম শিল্পবিশিষ্ট বিবিধ 
গ্রকার বাসন দেখিবার বস্তু; এতভিন্ন ফল, ফুল, পাতা, কঙ্কালাক্কৃতি 
ছীবজন্ত ও মনুষ্বের শীরীরিক গঠনপ্রণালীর প্রতিকৃতি ইত্যাদি অত্যন্ত 
শিক্ষাপ্রদ। এইরূপে রাম-নিবাদের সৌন্দধ্য দর্শন করিয়া এখান 
হইতে প্রীগ্রীগোবিন্দীউর গ্রীমন্দিরে তগবানের আর একবার এ 
বন্ত প্রস্তত হইলাম। 

প্রমন্থিরে প্রবেশ করিয়া এবারও তগবানের ঝীঁকি দর্শন পূর্বক 
প্রত্যাগমনকালে -আমাদের পূর্ব পরিচিত সেই গোম্বামী মহাশয় এদিণ 
মধ্যা্ছকাঁলে ভগবানের প্রসাদ সেব। করিবার অন্ত অঙ্গরৌধ করিলেন, 
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তখন আমর! ছুইটী টাক! ভোগের প্রদাদের মূল্য স্বরূপ প্রদান 
করিয়া আপন বাসাবাটার ঠিকানা জানাইলাম এবং যথাসময়ে 
নির্দিষ্ট বাসায় উপস্থিত হইলাম। অবগত হইলাম, যদি কোন. ভক্ত 
এখানে শ্রীগোবিন্দজীউর প্রসাদ সেবা! করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা 
হইলে পুরোহিত গোস্বামীজীউর নিকট উক্ত প্রসাদের মুল্ত্বরূপ 
//০ আনা পয়সা জম! দিলে, যথাসময়ে তাহার! তাহার বাসায়, ভোগের 
প্রসাদ পৌছিয়। দেন। সে যাহা! হউক,আমর জয়পুরে যে সমস্ত স্থানের 
শোভা দর্শন করিয়াছি, গৌসাইন্ী উহা! একে একে এক্ষণে শ্রবণ করিয়! 
বলিলেন, আপনারা প্রা এখানকার এক গ্লতা-পাহাড় ব্যতীত সমস্ত 
ষ্টব্য স্থানই দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু জয়পুরে যেরূপ হাঁওয়া-মহল, 
দরবারগৃহ প্রভৃতির শো! দর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ যগ্যপি জয়পুরের 
প্রাচীন রাজধানী ণ্অস্বর” যাত্রা করেন, তাহা হইলে এইরূপ 
আবার তথায়ও অনেক কীর্তিই দেখিতে পাইবেন, অধিকস্ধ তথায় 
শ্রীতীৰশোরেশ্বরী মহিযমর্দিনী মূর্তিরও দর্শন পাইবেন। প্রতি রৎসর 
অন্বরে এই স্থানে ছুর্গোৎসবের মহাষ্টমীর দিবস এক মেল! বসে, তখন 
সহরের যাবতীয় ভক্তগণ তথায় উপস্থিত হইয়া! সেই দেবী উদ্দেশে 
অঞ্জশ্র ছাগ ও মহিষ বলি দিয় থাকেন। ততশ্রবণে আমরা গৌসাইজীকে 
জিজ্ঞাস! করিলাম,”অস্বর এখান হইতে কতদূর?" উত্তরে তিনি বলিলেন 
.প্অন্বরের অপর নাম "আমের”। ইহা জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন 
বাজধানী। মোগল সম্রাট আকবরশাহের সেনাপতি বিখ্যাত 
বীর প্রা মানসিংহের রাজধানীর নাম কে ন! ুনিয়াছেন? অস্বর 
আরাবন্লীর শাখা কালীখো পর্বতমালার উপরে অবস্থিত। এই 
কালী পর্বতমাল! বর্তমান জয়পুর সহরকে উত্তরদিকে অর্ধচঙ্্াকারে 
বেষ্টন করিয়া আছে। অস্বরের দেই প্রাচীন রাজপ্রাদাদটী এখান হইতে 
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নানাধিক চারি ক্রোশ দুরে এ পর্বতমালার উত,্-শুলের উপরিভাগে 
প্রতিষিত ও তরিয়ে একটা সুন্দর উপত্যকার মধ্যে মেই প্রাচীন মহরটা 
অবস্থিত। জর়পুরের কুশোয়া-রাজাদিগের উপান্ত দেবতা! “অদ্বকেস্র” 
নামক মহাদেবের নিঙ্গমুর্তি এখানে প্রতিষ্ঠা থাকায়, সেই দোবের 
নামানুসারে এ সছরের নাম অদ্বর হইয়াছে। | 
মহারাজ মানসিংহ বঙ্গবিজয়ের পর,বঙ্গদেশ হইতে যে মহিন 
। সযত্ধে আনয়ন করিয়া! অস্বরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,সেই দেবীমূর্তিই তথায় 
যশোরেশ্বরী নামে প্রদিদ্ধ। তথাকার এই দেবী সম্বন্ধে গ্রবাদ--মহারাঞজ 
মানসিংহ যশোরের প্রতাগশালী মহারাজ! প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাভূত 
রিপা, যশোহর হইতে তাহার গ্রতিঠিত যশোরেশ্বরীদেবীকে অস্বরে 
আনিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ বপন, বিক্রমপুরের রাজা কেদোর 
রায়কে মহারাজ মানদিংহ ঘুদ্ধে পরািত করিয়! তথ! হইতে তিনি মহিষ- 
মর্দিনী মূর্তি, ততমঙ্গে কেদার রায়ের পুরোহিত মছেশানন্দ ভট্টাচার্য 
মহাশয়কেও এই অস্বরে আনিয়। দেবীর নিত্য দেবার বন্দোবস্ত কয়েন। 
তাহার বংশধরের! অস্তাপি জয়পুর রাজছ্েট হইতে সসন্মানে প্রতিপালিত 
হইক্সট থাকেন। ঘায়ের নাতিবৃহৎ শিলামূর্তিধানি তথায় রন্ধবলনে 
ভূষিতা,সেই মূর্তির সমত্ত অবযবের মধ্যে কেবল রক্তবর্ণনেতরচটা ভগ্ন 
দর্শন পাইয়। থাফেন। ছুঃখের সহিত লিখিতেছি সময়াভাবে আমাদের 
তথায় যাওছ। বা! দেবী দর্শন ঘটে নাই। গৌসাইজীর নিকট অন্বয়ের ও. 
যশোয়েশ্বরীর তত্ব দংগ্রহ করিয়। বাঁদাবাটাতে প্রত্যাগমন পূর্বক বিশ্রাম 
করিতেছি, ইত্যবসরে ভগবানের ভোগের প্রদাদ তথায় উপস্থিত 
হইল। এই কার়প্রসাদের সহিত লুচি, পুরি, পাঁগর ভাঙা, রিবিধ প্রকার 
মিষ্ট প্রভৃতি প্রীধাম বৃন্ধাবনের ঠাকুর বাড়ীর যত সমস্তই দেখিলাম। 
তৎথরে বিশ্রামের পর জপয়াফকাগে মার একবার পুরোহিত ও 
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গোৌসাইজীউর মহিত সাক্ষাৎ করিয়া শেষ বিদায় লইবার সময় তিমি 
আমাদিগকে এখান হইতে গলতা-পাহাঁড়ের সৌন্দর্য 'দর্শন করিবার 
জন্ত প্রস্তুত হইয়াছি দেখিয়া, গৌদাইজী অপরাহ্ন কালে আমাদিগকে 
সেই গলতা যাত্র/ করিতে নিষেধ করিলেন, নুতরাং সেদিন সহরে 
অবস্থান করিয়া পরদিন প্রত্যুষে তথায় যাত্রা করিয়াছিলাম। 


গলতা পাহাড়। 


. জয়পুর সহরের উত্তর-পূর্বিকে প্রায় চারি মাইল দুরে চিক শৈল- 
মাল। বেষ্টিত একটা পরম সুন্বর উপত্যক। আছে, সেই উপত্যকার নাম 
গলতা। কথিত আছে, পুরাকালে গালব ধাষির এখানে বনাশ্রষ 
ছিল। জয়পুর হর হইতে শকটারোহণে এই পর্বতের পাদমূল পর্য্ত্ত 
অক্লেশে যাওয়। যায়, তাহার পর পদব্রজে প্রায় এক মাইল পথ 
অতিক্রম করিয়া! পাহাড়ের অপর পার্থ গলতা নামক উপত্যকায় 
উপস্থিত হইতে হৃপ্ধ। ন্মরণ রাখিবেন দলমধ্যে লোক অধিক না 
থাকিলে এক! এস্থানে আদ! নিরাপদ নহে, কারণ এখানে যে বরণ! 
আছে, ঝরণায় ছোট বড় ব্যাদ্রাদি যখন তখন জল পান করিয়! থাকে ? 
তাহার! কাহাকে নিঃশ্বহায় অবস্থায় এখানে পাইলেই উহাদের প্রতি 
অত্যাচার করিয়া থাকে । এ উপদেশটি গত কল্য গৌসাইজীর নিকট 
পাইয়াছিলাম, সে যাহাহউক, গলতা-পাহাড়ের প্রার্কৃতিক শোভ1 অতি 
মনোহর! চতুর্দিকে উররত পর্বতমালা,তাহার মধ্যস্থলে এই মণি-মর্নোহর 
পরম হুন্দর উপত্যকা আপন শোভা বিস্তার করিয়া 'আছে। ইহার 
শিখরদেশ হইতে একটা ক্রীড়াশীল চঞ্চল গিরি-নিঝ'র এক শৃঙ্গ হইতে 
শৃঙ্গান্তরে পতিত হুইয়া শেষে উপত্যকায় অবতরণ করিয়াছে । এই 
স্থানেই ব্যান্রের ভয়্।- এখানে এই ঝরদার জলে ছুইটা গবিত্র 
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কুণডের সৃষ্টি হইয়াছে । সেই কুও ছুইটী সদ সর্বদা জলে পূর্ণীবস্থায় 
দেখিতে ধাওয়। যার। বল! বাহুল্য এই কুগদয্নের পবিত্র শীতল উদকে 
পরিশ্রান্ত হিন্দুষাত্রীর ্নানাবগাহন করিয়। চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। 

যে স্থানে গালবস্জধির আশ্রম ছিল, সেই নির্দিষ্ট স্থানে অহঃরহ 
হোমাগ্ি জলিতাবস্থায় আছে, অর্থাৎ খধিবর এখানে প্রথমে ষে 
হোমানি গ্রজ্লিত করিয়াছিলেন, তাহার শিষ্বেরা এযাবৎ কাল মেই 
হোমাগ্ি বহু যত়ে রক্ষা করিয়া আমিতেছেন। বর্তমানকালে সুনি- 
বরের সেই কীর্তি অঙ্কুর রাখিবার জন্ভ জয়পুর রাজ-সরকার হইতে 
এ হোমাগি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই হোমাগি হিন্দুদিগের 
কত পবিভ্র,কত আদরণীয়,তাহ নূতন করিয়! বুঝাইয়া দিতে হইবে ন1। 
নিত্য কত শত হিন্দুযাত্রী এই হোমাগ্ি দর্শন ও স্পর্শ করিয়া আপনা 
দ্িগকে চরিতার্থ বোধ করিয়। থাকেন তাহার ইয়ত্তা নাই; এতটিস্ন 
গ্ত!-পাহাড়ের স্থানে স্থানে বিস্তর হিন্দু দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা 
আছে। যাত্রীগণ এই হোমানি স্পর্শ করিবার জন্যই এত কষ্ট শ্বীকার 
করি! এখানে আসিয়। থাকেন। জয়পুর হইতে খাও বন,--এই 
বিস্তৃত ভূভাগ মতদেশ নামে খ্যাত, অর্থাৎ বিরাট রাজার রাজস্ব 
ছিল। এইরূপে গলতা-পাহাড়ের শোভা দর্শন করিয়া! এখান হইতে 
পুষ্কর তীর্থ, যাত্রার অন্ত গ্রস্তত হইয়! স্থানীয় ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম $ ও 
এখানকার ষ্টেশনে সংবাদ পাইলাম যে, রাত্রি ১৯টার সময় আজমীচের 
গাড়ী পাওয়া যাইবে, স্থৃতরাং অবশিষ্টকাল ষ্টেশনের এধার ওধার 
বেড়াইতে বেড়াইতে বহু সময় নষ্ট করিয়া ট্েণের জন্ত অপেক্ষা! করিতে 
লাগিলাম। . 
ুস্করতীর্ঘে যাইতে হইলে-_াত্রীদ্দিগকে জয়পুর ষ্টেশন হইতে 
আরদীঢ় নামক ট্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। আগ্রা হইতে 
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আআঙ্রমীড় কমরেশ ২৪* মাইল, আর এই অরপুর হইতে ম্বান্র 
৮৪ মাইল দুরে অবস্থিত। আমরা মন ১৩১৭ সাবের ভাত্র মাসে 
জনাষ্টনীর ২৯ দিন পূর্বে পুস্কর তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলান, 
এই সময় বৃদ্দাৰন. হইতে ভগবানের ঝুলন দর্শনের ফেরৎ বাতীর। 
প্রায়ই পুস্করতীর্ঘের সেবা কন্ধিয়। থাকেন, সুতরাং ট্রেণে এত জনত! 
হয় যে, যাত্রীগণকে তখন স্থানাভাবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ রূরিতে হয়। 
সে যাহাহুউক যথালময়ে আজমীড়ের ডাকগাড়ী হুপা হুপ শবে এখানে 
আসিয়। আপন গতিরোধ করিল; তখন ঘাত্রীগণও অবসর মত টর্ণে 
উঠিবার কিছুক্ষণ পরেই ষ্টেশন হইতে সঞ্কেতস্চর ঘণ্টাধ্বনি হইলে, 
ট্রেণখানি আবার মৃছ্মন্দ গতিতে পশ্চিমাতিমুখে অগ্রনর হইতে 
লাগিল। ন 
লমন্ত দিন পরিশ্রমের পর ট্ণে স্থান  পাইয়। সুস্থ শরীরে 
একবার তগবানের পবিত্র নাঁম উচ্চারপ করিলাম এবং পরক্ষণেই 
নিদ্রাদেবীর কোমণ ক্রোড়ে বিরাম পাইলাম । এইব্ূপে কিরৎকাল 
নিদ্রার পর অতি প্রত্যুষে বখন উষা সতী শ্বেতগুত্র বসনাবৃত। হইয়া 
ধরণী-বক্ষে উ“কি মারিতেছিলেন, দেই সময়: সুখনিদ্রা ভঙ্গ হৃইবামাত্র, 
চারিদিক্ষেই অনন্ত ক্ষুদ্র কষুত্র পর্বতমালা দেখ! যাইতে লাগিল। কল্পন! 
রাজোর ছবির স্তায় এ সকল পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সজ্জিত ঘয় 
যাড়ীগুলির ঘনোহর দৃশ্ত দেখিগ্াই চমৎকৃত হইলাম। এইরূপে সেই 
চলন্ত ট্রণেখানি আজমীঢ় ষ্েশনের যত নিকটবর্তী হইতে বাঁগিল, গাড়ীয় 
ভিতর হইতে লহরের মানাপ্রকার নয়নানবদার়ক শোভ! দেখিয়া ততই 
বিশ্মিত হইতে লাগিলাম। এ সহরের চারিদিকে অত্রভেদী গর্বতমালা় 
হধ্যে যেন ইহার ন্বভাব সৌন্দর্য লুকাইয়! রহিয়াছে, চতুম্পার্থেট কেবল 
অনন্ত গাছাড়শ্রেণী, তাহার মধ্যে বর্কোচ্চ শিখরপ্তারাগড়"গর্কো আপন 


জয়পুর । ২২১ 
শোভা বিস্তার করিয়৷ দীড়াইক়া আছে, জবার তাহারই পাদমূলে 
অপেক্ষাকৃত জনুচ্চ তরুলতা শোভিত শ্যামল মুন্দর পাহাড়ের গায়ে 
স্তরের পর শর ছুগ্ধফেণনিভ শ্বেতহম্ম্যরাঞ্জি শোভা পাইতেছে, তাহার 
অঙ্গে অরণ্যের কিরণ লম্পাতে কি শো্তাই ফুটিতেছে, আবার সেই 
স্ঠামবৃক্ষপত্র শোতার মধ্যে কতকগুলি শ্বেতবর্ণের গৃহ, যেন পুষ্পবৎ 
প্রতীয়মান হইতেছে, ঁ সকল ঘরবাড়ীগুলি ঠিক যেন পাহাড়ের গান্র 
হইতে খাদের দিকে ঝুকিয় পড়িতেছে, কি মনোহর দৃশ্য ! এইরূপে দূর 
হইতে এখানকার নানাপ্রকার প্রাকৃতিক শোভা৷ নয়নগোচর করিতে 
করিতে প্রাতে বেলা ছন্ধ ঘটিকার সময়, সেই ঘাত্রীপুর্ণ ট্রেখানি 
যথাসময়ে আজমীচ় নামক রেশন উপস্থিত হইল। রাজপুতনার মধ্যে 
এই “আজমীঢ” ভারত গন্তর্ণমেন্টের একটা প্রধান আস্তানা, সুতরাং 
ইহা এক জমকাল জংশন ষ্টেশনে পঞ্সিণত হছইয়াছে। | 

ট্রেশনের ম্মিকটে বাঞ্গালী ধাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্ত একটা ধর 
শাল আছে, তথাক্প কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুষ্করতীর্ঘ স্থানে যাইবার 
দন্ত প্রস্তত হইলাম। আজমীঢ় হইতে পুস্কর তীর্থ অনুন 81৫ ক্রোশ 
দুরে অবস্থিত। ধর্্শীলার মধ্যে বিস্তর নান! ধরণের ঘোড়ার 
গাড়ী অর্থাৎ গাবীগাড়ী,একাগাড়ী ও রক্রাইড টম্টম নামে এক প্রকার 
গাড়ী আছে, উহাতে চারিজন লোক অক্েশে বমিতে পারেন, কিন্ত 
ইহাতে পা গাড়ীর স্তায় চাল নাই, রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ 
পাইযার জন্ত প্রতেক গাড়ীখানিতে একটা ক্যামবিশের আচ্ছাদনী আছে। 
গুস্কর যাত্রার নিশ্িপ্ত রন্নপ তিনখানি গাড়ী ডাকা হইল, শ্রাত্যেক গাড়ী- 
খানি যাতায়াতের জন্ত ছয় টাক। হিঃ ভাড়া ধার্ধ্য হইল। বল! বাহুল্য যে 
দিবস আঁষরা তথায় যাইলাম, তাহার পরদিন অপরাহ্ন কালে তথা হইতে 
প্রত্যাগমন করিব এইরপ চুক্তি হইয়াছিল। যাত্রীগণ এই তীর্থে যাইবার 





হ২২. তীর্থভ্রমণ কাহিনী । 


ময় এইবপ রক-রাইড-টমটমই ভাড়া করিবেন,কারণ যাহার! একদিনে 
এখানকার তীর্থ কার্য সম্পন্প করিয়া! ফিরিবেন, তাহাদের ৩২ হইতে 
৩া* টাকা ভাড়া লাগে, কিন্তু যাত্রী সমাগম অধিক হইলে, ভাড়ার হার 
৪২ টাঁকা! পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে । যে নকলযাত্রী এই অপরিচিত স্থানে 
একা! বা পাক্ধী গাড়ী ভাড়। করিবেন তাহাদিগকে কিয়দুর গমন করিয়া 
এক বিস্তৃত পার্বত্যপথে উপস্থিত হইব! মাত্র গাড়ী হইতে নামিয়া, সেই 
প্রশস্ত পথ হাটিস্বা যাইতে হয়; অথচ গাড়ীর পুরা ভাড়াও দিতে হয়, 
ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত অস্থবিধ! হইয়! থাকে, কিন্তু যাহার] রকরাইড 
টম্টম্‌ ভাড়া করিবেন, তাহাদিগকে এই ভয়াবহ স্থান অতিক্রম করিবার 
সময় গাড়ী হইতে নামিতে হয় না, কারণ এইরূপ গাড়ী অত্যন্ত হাক! 
ও দ্রুতগামী, স্থৃতরাং পাহাড়ে উঠিবার সময় গাড়ী হইতে নামিতে হয় 
না, বা ইহার জন্ত ভাড়াও অধিক দিতে হয় না। স্থানীয় অধিকাংশ 
সভ্যলোকের! এরূপ টম্টমে আরোহণ পূর্বক মহর পরিভ্রমণ করিয়। 


কন। 
& আঁজমীঢ়। 

পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে, আজমীঢ় জয়পুর হইতে ৮৪ মাইল আর 
আগ্রার পশ্চিমে অন্যুন ২৪* মাইল দূরে অবস্থিত । তারাগড় নামক 
পর্বতের নিয়তর পর্বতাঞ্চল ইহার রাজ্যতৃক্ত। পর্বতের উপরে এক 
অতি উচ্চ ছৃর্ প্রতিঠিত ছিল। অবগত হুইলাম পৃর্ব্বে এই উচ্চ পর্বতের 
শ্রিখরদেশে মহারাজ অঙ্বের প্রতিষিত এক অদ্ভুত ছুর্গ বর্তমান ছিল) 
মুদলমান আমলে ধী বিশাল ছুর্গের ভগ্নাবশেষ মেরামত হয়, তৎপরে 
ইংরাজ আমলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিষ্কের সময়, সেই ছুরমস্থানটী সম্পূর্ণ 
রূপে পরিবর্িত হইয়! এক্ষণে এই স্থানে ব্রিটিশ গতর্ণমেণ্টের সৈশ্দিগের 
্বাসথ্যবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


_ জয়পুর । ২২৩ 
নগরের চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীর, এই প্রাচীরের পাঁচটা দ্বার 
আছে, এ নকল দ্বার দিয়া সকলে অবাধে সহর মধ্যে যাতায়াত করিয়! 
থাকেন। রাস্তাগুলি পরিষ্কার ও প্রশস্ত; এই প্রশস্ত পথের ছুই 
পার্থ বিস্তর সুন্দর সুন্দর বাটী নির্মিত হইয়! সহরের সৌন্নধ্য বৃদ্ধি 
করিতেছে। ইতিহাস পাঠে জানিতে পার! যায়, ১৪৯৫ খৃঃ এই নগর 
স্বাপিত হয়। নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে মোগল সম্রাট আকবর এক 
অক্টালিক। নির্মাণ করান) তৎপরে সম্ত্রাট জাহান্দীরের রাজত্বকালে, 
অল্পদিনের জন্ত এই আজমীছ় নগরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হইয়া 
ছিল। গত শতাববীতে মহাঁরাষ্ট্রীয়েরা আপন বাহুবলের পরিচয় দিয়] 
সেই মোগন্স রাজধানী আজমীড় নগরটা অধিকার করেন। তৎপরে 
মহুরটী ১৮১৮ থৃঃ পর্য্যন্ত মহারাষ্টীযদিগেরই অধীনে থাকে, শেষে 
দিন্ধিয়ার মহারাজ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে এই সহরটা স্বেচ্ছায় ছাড়ি! 
দেন) 
আজমীড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে মেয়াড়ওয়ারা নামক এক পর্বতময় 
প্রদ্দেশ 'আছে। কএক শতাবদীকাল এ প্রদেশের লোকের! দক্থ্যবৃত্তি 
করিয়! বেড়াইত ) পার্খবর্থা প্রদেশের লোকেরা ইহাদের তয়ে সতত 
মশঙ্কিত থাকিত। ইহারা এত অসত্য ছিল যে মনুষ্মের জীবন ও 
স্বাধীনতা ভূণবৎ জ্ঞান করিত, আপন সন্তান মস্ততিদিগের গ্রাণসংহার 
করিতে কুষ্টিত হইত ন! এমন কি টাকার লোভে আপন গর্ভধারিণীকে 
পর্ধাস্ত বিক্রয় করিত। . 
বখন এই দেশ প্রথমে ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টের হস্তগত হয়, তখন 
নশঙ্্ লোকের! নানাস্থানে অর্থাৎ পাহাড়ের ও পথের মোঁড়ে মোড়ে 
চৌকি দিত, রাপ্জ-কর্মচারীদিগের মধ্যে কাহীকেও দেখিতে পাইলে 
ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ সংহার করিত, আবার যে নকল লোক 





২২৪ ভীর্ঘভ্রমণ-কাঁহিনী। 
বাজার বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়! কারাকদ্ধ হইত, তাহার! দলবন্ধ 
হইয়! এ সকল কয়েদীদিগকে ছাড়াইয়া দিত। এইরূপে কিছুদিন 
অতিত হইবার পর,একদ! “কাণ্ডেন হল” নামক একজন সদাশয় ইংরাজ 
পুরুষ ব্রিটিশ গতর্ণমেপ্ট হইতে এজেন্ট ম্বরূপ তথায় উপস্থিত হইলেন, 
উহার একাস্তিক চেষ্টা! এবং পরিশ্রমের ফলে সেই সকল অসভ্য 
মেয়াড়ওয়ারাদিগকে লইয়৷ আপন সৈন্তদলতৃক্ত করিয়! এক পণ্টন প্রস্তুত 
করেন, সেই মহাত্মবার কৃপায় তাহার! সকলেই বিশ্বাসী হইয়! উঠে, 
ক্রমে এই নকল শিক্ষিত সিপাহীদিগের সাহায্যে উ সকল ভাঁকাইতের 
দল বিলুপ্ত হয়। 

তৎপরে ১৮৩৫ থৃঃ কাণ্ডেন ডিক্সন্‌, সেই হাল সাহেবের পদে নিযুক্ত 
হইলেন। তিনি স্থির করিলেন মিঃ হাল-_-আপন প্রতিভাবলে যেরূপ 
ডাকাতের দল নির্মল করিয়াছেন,আমাকেও সেইরূপ এই সকল অসত্য- 
দবিগকে ক্ৃষিকার্ধ্য শিক্ষ1 দিয় এ দেশে শাস্তি স্থাপন করিতে হইবে। এই- 
জ্বপ মঙ্কল্প করি৷ তিনি এই শুভ কার্যে তৎপর হইলেন, কিন্তু এ 
প্রদেশের অবস্থা এমন কদর্ধ্য ছিল যে, কেহ তূ-সম্পত্তির উপার্জন 
গ্রাহ করিত না) ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ প্রদেশটী একে 
পর্ববতময়, তা বৃষ্টির জ্বল ধরিয়া রাখিতে ন! পারিলে, এ জল ছুই দিক 
দিয়! সরিয়। যাইত, এই সকল অস্থবিধা থাকায়, তিনি অকাতরে বহু 
অর্থ ব্যয় করিয়া উপত্যকার বাধ ও স্থানে স্থানে কূপ সকল খনন, 
আবার স্থবিধা মত প্রশস্ত স্থানে পুক্ধরিণী কাটাইয়! দিলেন, কেননা 
এ প্রদেশে বৃষ্টিপাতের কোন নিশ্চরত। ছিল না। ইহাতে জনকষ্ট 
অনেক পরিমাণে দূর হইল এতত্বাতীত অগ্রিম টাক! কর দিয়া 
অধিবানীদিগকে ক্ৃষি-কার্ধ্য করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । এই- 
রূপে এ সকল অসত্য ডাকাইও দল ক্রমে পরিশ্রমশ(ল কৃষক হওাতে 





আজমীঢ । ২২৫ 


তাহার চেষ্টা নফল হুইণ এবং দেশে আপনাপনি শাস্তি স্থাপিত 
হইল। 

ঘতঃপর ডিন্সন সাহেব--এ দেশে ব্যবসায়ী লোক দিগকে নানাগ্রকার 
আশ্বাস প্রদান করিয়া, তাহাদের বদতির জন্ত নয়া-নগর নামে একটা 
পল্লী এখানে নিন্মাণ করাইয়া, উহ্াই তাহাদের বাসস্থান নির্দেশ 
করিলেন। ব্যবসায়ীরা ইহাতে সন্তষ্টের পরিবর্তে বরং ভীত হইল, 
কারণ উহারা স্থির জানিতে পারিগ--এ সকল দস্থ্য কর্তৃক তাহাদের 
ঘথা-সর্বস্ব অপহৃত হইবে। তথন বিজ্ঞ ডিক্সন্‌ সাহেব ব্যবসায়ীদিগের 
দেই তয় দুরিকরণার্থে নগরের চাঁরি ধারে ম্মদৃঢ় উচ্চ উচ্চ প্রাটীর 
প্রস্তত করাইয়৷ ইহাকে নিরাপদ করিলেন। নগরটা এইরূপে নিরাপদ 
হইলে অতি অন্ন দিনের মধ্যে সেই নয়া-নগরে অন্যুন বিশ সহত্র 
পরিবার আপনাপন স্ত্রী পুত্র লইয়া! বাস করিতে লাগিল। ইহার 
ফলে-_মেয়াড়ে ওয়ার! ক্রমে পর্বত-পাঙ্স্থ নিভৃত স্থান পরিত্যাগ পূর্বক 
নমতল নিন্ন-ভূমিতে আপনাদের ক্ষেত্রের নিকট কুটির নিম্মাপ করিতে 
লাগিল, এবং সভ্য জাতিদিগের সহবাসে আপন! হইতে স্ত্রীলোক বিক্রয় 
বা হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিয় দিল; তদর্শনে ডিক্সন সাহেবের আনন্দের 
সীম! রহিল না। এক্ষণে তাহাদের সুস্থ শরীর, গ্রফুন্ন হৃদয় ও উত্তম 
বেশ-ভূষা। দেখিলে, ইহাদের সৌভাগ্যের প্রীবৃদ্ধি হইন্সাছে বণিয়। 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 

মেয়াডিওয়ারা_-দেশে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট গ্রজার মঙ্গলার্থে যে প্রকার 
ঘত্ব ও পরিশ্রম করেন, এদেশের জমীদারেরা যদি রাইয়তদিগেক্ 
বৃদ্ধির ভন্ত তদ্রগ যত্ব করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশেরও কোন্‌ 
কালে শ্রী.ফিরিত, সন্দেহ নাই। 

আঙ্মীড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উদয়পুর বা মেওয়াড় মামে এক 

১৫ 


“২২৬ ভীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী । 


রাজপুত রাজ্য আছে। হুর্যাবংশী্ জ্যোষ্টশাখার বংশধর বলিয়। 

তাহারা পরিচয় দিয়া থাকেন। উদয়পুয়ের রাণ। বংশধরদিগকে ঠকলেই 
শ্রদ্ধা ও সমাদর করিয়া থাকেন; ইহার প্রধান কারণ এই যে 
হিন্দুরা__এই নকল ঝাণাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর বলিয়! মান্ত 
করেন। কথিত আছে, এই উদম্বপুরের রাণারা-_ মোগল সম্াটদিগের 
প্রাহর্ভাব কালে যেরূপ শৈধ্যবীর্যের পরিচয় দিয়! দীর্ঘকাল তাহাদের 
নৈম্দিগের গতিরোধ.করিরাছিলেন, অগ্তাপি অপর কোন জাতি সেরূপ 
করিয়াছিলেন বলিয়া! ইতিহাসে দেখিতে পাওয়। যায় না) বিশেষতঃ এই 
বাঁজবংশীয়গণের অহঙ্কার করিবার প্রধান কারণ এই যে, ত্াহার। 
কখন কোন বিধঙ্ধী ব মোগল সআটদিগের নিকট ক্মাপন মর্ধ্যাদ। নাশ 
কারয়। কোন সুম্দরী কন্তাকে উপহার স্বন্ধপ দান ক্করেন মাই। প্রমাণ- 
স্বরূপ দেখুন--থিলিজি বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দিন ১২৯৪ খঃ দাক্ষিণাত্য 
প্রদেশ আপন বাহুবলে অধিকার করেন, ইতিপুর্কে অনেক মুসলমান 
সম্রাট এ প্রদেশে যুদ্ধযাত্র। করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কথন কেহ 
দাক্ষিণাত্য গ্রদেশ_জয় করিতে পারেন নাই; এই আলাউদ্দিনই 
তাঁহাদের সম্মান অক্ষ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সময় সম্রাট 

আলাউদ্দিন এই অসম দাহদের পরিচয় দেন, সেই সময় চিতোরের রাগ! 
ভীমজীর রাণী পন্লিনীর--রূপলাবণ্যের প্রশংস| শ্রবণ করিয়া! তিনি 
তাহাকে বেগম করিবার অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু রা তীহার 
প্রস্তাবে অমন্তষ্ট হইস্া উহা প্রত্যাখ্যান করাতে-_-আলাউদ্দিন ক্রোধের 
বশবর্তী হইয়। এবং আপন অঙ্গীকার বাজায় রাখিবার জন্য স্বয়ং বহু সহজ 
শিক্ষিত সৈন্ুমভিব্যাহীরে সেই গর্বিত রাণার দর্পচূর্ণ করিবার অভি- 
প্রায়ে চিতোর নগর অবরোধ করিলেন। এইফ্পে দীর্ঘকাল নগর 
অবরোধ হওয়াতে- রাণাকে অন্ক্ন্ত বিপর হইতে হইল) কিন্তু সপ্রাট এত 





আজমীচু। ২২৭ 





কষ্ট স্বীকার করিয়াও নগরটা হস্তগত বা! তাহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ 
হইলেন ন1। তখন আলাউদ্দিন নিঞ্জের ছুরভিনন্ধি গুপ্ত রাখিয়া, রাণার 
নিকট মংবাদ পাঠাইলেন যে, "মাননীয় রাঁণ! যদি পদ্মিনীর পরিবর্তে 
আয়ন। মধ্যে কেবল তাহার স্ত্রীর মুখর একবার সম্রাটকে দেখান, তাহ! 
হইলে, তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ হয়,অধিকিস্ত তিনি নির্কিবাদে নগরটা মুক্ত 
করিয়। শ্বরাজ্যে প্রস্থান করিবেন”। সরল হৃদয় রাণা--সম্রাটের চাতুরী 
না বুঝিদ্বা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং সম্াটকে সাদরে আহ্বান 
পূর্বক আয়ন! মধ্যে চিতোর রাঁজলক্মীর প্রতিমুণ্তি দেখাইলেন এবং 
ভদ্র! রক্ষার্থে সম্রাটের প্রত্যাগমন কালে শিবিরের দীমান! পর্যাস্ত 
স্বয়ং তিনি,ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। 

এদিকে বিশ্বাদঘাতক আলাউদ্দিন এক্ষণে তাহাকে আপন আয়তে 
পাইয়া বন্দি করিয়া রাখিলেন, অধিকন্তু আদেশ করিলেন, যদি তুমি 
আমার আদেশ মত পদ্মিনীকে এই দণ্ডে আমার নিকট ন! আনিয়। 
দাও, তাহা হইলে আমি নিশ্চ্র তোমায় যন্ত্রণ! দিয়া! সামান্ত পণ্ুর 
ঠাপ বধ করিব*। মুহূর্ত মধ্যে পদ্মিনীর নিকট এই অন্তত বার্তা 
পৌছিলে, তিনি পরামর্শ করিয়! স্থির করিলেন যেকোন প্রকারে 
চনে চতুরে সন্ভাব রাখিয়! রাণাকে নিরাপদ করিতে হইবে এই 
দিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়৷ সেই বুদ্ধিমতী পদ্মিনী, সম্রাটের নিকট সংবাদ 
পাঠাইবেন, "আমি কণার অমতে বাদশাহের স্ত্রী হইতে পারিব,তথাপি 
জীবিত থাকিতে পুর্জনীয় রাঁণাকে প্রাণে হত্য। করিতে দিব ন1।” সম্রাট 
আলাউদ্দিন পন্মিনীর বাক্যে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন, এবং শীত্ব তাহার 
শিবিরে রাণীকে আসিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। সমআাটের 
উপদেশাছ্থমারে সেই পন্মিনী-বহুদংখ্যক দাহসী সুসজ্জিত যোদ্ধাকে 
' নারীবেশে সঙ্গে লইয়! অশ্বারোছণে যবন শিবিরে উপস্থিত হইলেন। 


২২৮ তীথ-ভ্রমণ কাহিনী । 


সম্রাট আঙ্াউদ্দিন তখন রাণীকে স্গীনীগণসহ শিবিরে আমিতেছেন 
দেখিয়া বিনা আপন্তিতে সকলকে প্রবেশ করিতে হুকুম দিলেন। 
এদিকে মহাবীর রাণা-রাণীকে সেই যবন শিবিরে দেখিব। মান্জ 
মর্্মীস্তক হঃখিত হইলেন, অধিকস্ধ জীবনের শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে 
আপন পত্ধীর নিকট উপস্থিত হইলে-_সেই সকল নারীবেশধারী বিশ্বাসী 
যোদ্ধার আপনাদের রাজা ও রাণীকে তাহাদের অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয় 
লইয়া মুছুর্ত মধ্যে চিতোর নগরে উপস্থিত হইলেন॥ এক্ষণে সম্রাট 
আলাউদ্দিন-রাণীর চাতুরী বুঝিতে পারিয় প্রতিশোধ লইবার জন্ত 
পুনরায় তাহার যাবতীয় বীর সৈম্তপমভিব্যহারে চিতোর নগর আক্রমণ 
করিলেন। 

রাজপুতদিগের সদাজে এক ভর়ানক রীতি প্রচলিত আছে )_- 
যদি কোন বলবান শক্র-পুর্পী বা নগর আক্রমণ করে আর র্াজ- 
গুতদিগের ঘ্বার! যগ্ঘপি এ সকল শত্রু পরাস্ত না হয়, তাহা 
হুইলে শেষ অবস্থায় তাহার আপনাপন স্ত্রী পুত্রদিগকে বিনাশ 
করিয়। ভীমবিক্রমে রপক্ষেত্রের সনুযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি 
কাহারও নিকট হীনতা স্বীকার করেন না। এবার ভীমজী বিশ্বাস- 
দ্বাতক আলাউদ্দিন কর্তৃক পরাজিত হইলে, শেষ মুহুর্তে তাহাফেও রি 
পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। 

চিতোরে বিস্তর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুহ! ছিল, রাঁণা ভীমশী যখন 
স্থির বুঝিলেন যে, আলাউদ্দিনের নিকট কিছুতেই তাহাঁধের পরিজ্রাগ 
নাই, তখন স্বীয় পত্থী পদ্মিনীকে তগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করাই! 
পুরমহিলাগণের সহিত স্থানীয় এক গুহা! মধ্যে নকলকে প্রবেশ করিতে 
ঘআঁদেশ করিলেন, বল! বাহুলা পূর্ব হইতে এ গুহায় অনিকুত 
সজ্জিত ছিল। পদ্মিনী-ঘীবনের শেষ অবশ্থা স্থির জানিয় সহত্র সহল 
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পুরস্তীগণকে মে লইলেন, এব! পৃজনীস্ব রাণার আদেশ পালন করি- 
লেন। এদিকে রাঁজপুতের!-_এ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্ষলিত করিয়া গুহার সুখ 
বন্ধ করি! দিলেন। এইক্ূপে বজপুতদিগের যাবতীয় স্ত্রীলোকের! 
সেই গুহার মধ্যে পুড়িয়। তন্ম হইলে পর, অবশেষে দ্বয়ং' রাণ। 
মদলে স্দুখ সংগ্রামে ভ্রীবন বিমর্জন করিলেন, তথাপি আল! 
উদ্দিনের বশ্তত| স্বীকার করিয়া! আপন পত্থীকে তাহার নিকট অর্পণ 
করিলেন না। কথিত আছে-_-শেষ মূছর্তভে যখন রাজপুত যোদ্ধার) 
ব্বাণার নহিত দুর্গের ছার খুলিয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন প্রত্যেক 
যোদ্ধার ঘোড়ার মস্তকে ছুঃখের চিহ্নম্বূপ আপন স্ত্রী বা আত্মীয়জনের 
বন্ত্রথণ্ড বাধিয়া! সেই সম্মুখ সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 

এ যুদ্ধে আলাউদ্দিন জয়লাভ করিয়া! যখন রাণার প্রাসাদ মধ্যে 
চিতোরের বাজলক্ষমী পপদ্িনীর* সন্ধান করিতেছিলেন, তখন সংবাদ 
পাইলেন যে--কাজপুতদিগের ঘাঁবতীয় সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের সহিত 
চিতোরলক্্ী *পন্মিনী* রাণীর আদেশে এক গুহার মধ্যে তম্মীভূত 
হইয়াছেন। তখন আলাউদ্দিন তীহার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইল স্থির 
জানিয়৷ ক্রোধান্ধ হইয়া নগরবাসীদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ভাবে 
অত্যাচার পূর্বক সেই ছুঃখের অবশান করেন। যে গুহায়--চিতোরলকমী 

খমলীনীগণসহ তন্ম হইয়াছিলেন, অগ্ঠাপি সেই গুহার মুখ বন্ধ থাকিয়! 
অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজপুতের! এ স্থানকে 
অতি পবিত্র বলিয় জ্ঞান করিয়া! থাকেন। 

আমর! সকলে আজমীঢ় হইতে রক-রাইভ-টম্টমে আরোহণ করিয়া 
রাজপথ হইতে অন্‌ সাগর নামক বৃহৎ হুদ দেখিতে পাইলাম ? ক্রমে 

. সছয়্ের ফটক পার হইছ় প্রাস্তরের পথে উপস্থিত হইলাম। এখানে 
চাঁরিদিকেই পাহাড় ও বালিয়াড়ী, মধ্য পথটা অজগর সর্পের হায় 
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প্রশারিত হইয়াছে। প্রথমে এই পথে অগ্রমর হইতে কোন কষ্ট 
হয় না, কারণ এই স্থানের চারিদিকের প্রাকৃতিক পার্বত্য শোভা 
অতি মনোহর! নির্দিষ্ট এই স্থান হইতে আরও কিছুর অগ্রসর হইলে 
বিশাল মাগর* নামে আর একটা হুদ দেখিতে পাওয়া যার, পর্ব্বতের 
উপ্যতকায়-বীধ দিয়! এই দকল সুন্দর হুদ প্রস্তত হইয়াছে। পাঠক- 
বর্ণের প্রীতির নিমিত্ত এই স্থানে সংক্ষেপে সেই বিশাল সাগরের ক্ছ 
পরিচয় দিব। 

রাজা অনদেব এই বিশাল কৃত্রিম তুটা প্রত্তত করেন, কথিত 
আছে--পুরিহর, প্রমার, চালুক ও চোহান এই চারিটা বংশই অগ্নিকূল 
নামে প্রপিদ্ধ আছে। চোহান বংশে রাজা অনদেবের জন্ম হয়) 
পুর্বপুরুষ প্রাজা অঞজজ* পুষ্করের নাগপর্বতে বিশেষ কারণ বশতঃ 
তাহার রাজধানী নিশ্াণে পুনঃপুনঃ অসমর্থ হইলে, এই আজমীড়ের 
 সর্ধবোচ্চ পর্বতশ্িথরে তারাগড় নামক এক দুর্গ নিশ্দীথ ও পর্বতের 
পাদমূলে তাহার রাজধানী গ্ভাপন করেন) বলা বাহুল্য তীহারই 
নামানুসারে এই স্থানের নাম "অজেয় পর্বত” হইয়াছে (আজমীঢ় শব 
অজমেরুরই--অপত্রংশ )। রাজা অজের বিশালদেব নামক এক বংশ. 
ধর আজমী়ের পূর্বপার্থে পর্বতের উপত্যকায় বাধ দিয়া যে একটা 
হুদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, অগ্যাদি সেই হুদ, বিশাল হদের পরিবনে 
বিশাল সাগর নামে খ্যাত। তাহার পৌত্র এই রাজধানীর পশ্চিম 
পার্থে-পর্বতের উপত্যকার বাধদিয়! যে ভু প্রস্তত করেন, উহাই 
'অনসাগর নামে বিখ্যাত। অনদেবের পৌত্র রাজ! সোমেশ্বর দিলীর 
'তুয়ার বংশীয় রাজা অনঙ্গ পালের কন্তাকে বিবাহ করেন, জগদ্ধিখ্যাত 
পৃথ্থীরাজ চোহান দোমেশ্বরের ' পুত্র-রাজা অনঙ্গপালের কোন পুত্র 
ন| থাকার, তিনি একদা বালক পৃর্থীরা্দের অস্ম সাহম এবং উচ্চ 
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অস্তঃকরণের পরিচয় পাইলেন, তখন তিনি পৃথুরাজকেই সিংহাসনের 
উপধুজ পাত্র স্থির করির। দিল্লীর সিংহাসন-_তাহাকেই দ্বান করেন। 
পৃথীবাজ এইরূণে কিছুদিন রাজত্ব করিলে পর, একদা! তাহার ভ্রাতা 
বড়ঘস্ত্রে পাঠান সেনাপতি *দাহাবুদ্দিন ঘোরীর* হস্তে পরাজিত হইলেন, 
সুতরাং পাঠানগণ তাহার রাব্রধানী আজমীঢ় নগর অধিকার করিয়! 
লইলেন। কালের কুটিল চক্রে ইহ| পাঠান হইতে মোগলদিগের হয়, 
তৎপরে যোধপুরের রাঠোর বীর রাজ। মলদেব বর্তৃক নগরটা পুনরুদ্ধার 
হয়) তাহার পর দারহট্র বীর সিদ্ধি কর্তৃক মালদেবের কোন তৃখণ্ডের 
বিনিমন্ষে এই দেশ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল 
হুদের সচ্ছ-নির্মল জল দেখিলে বন্্তঃই অত্যন্ত আনন্দ হইতে থাকে । 

ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পধ, এইরূপ নানাপ্রকার সৌনর্ধয 
দর্শন করিতে করিতে আমাদের গাড়ীগুঝি একটা পর্বতের পাদমুলে 
উপস্থিত হইল, সেই পর্বতের উপর দিয়! পথটা অল্প অল্প উঠিয়। 
আবার তাগার অপর পার্থে নামিয়াছে ? যাহারা একা বা ঘোড়ার 
গ্কাড়ী (পাবীগাড়ী) ভাড়। করিবেন তাহাদিগকে এই স্থানে গাড়ী 
হইতে নামিয়] হাটিয়। ঘাইতে হয়। আমাদের রক-রাইভ-টমটম্‌ 
গাড়ীগুলি কখন ধীরে ধীরে পর্বতের উপরে উঠিয়া, কখন বা পর্বতের 
পার্থদেশ দিয়া পর্বতের বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ যে পথ প্রসারিত হইয়াছে, 
দেই পথ দিয় চণিতে লাগিল অর্থাৎ এই মাত্র যে পথ অতিক্রম 
করিলাম, পর-মুহুর্তেই আবার তাহার মাথার উপরের পথ দিয়া যাইতে 
লাগিল। ইহার এক স্থান এত চড়াই যে, প্রতি দণ্ডেই গাড়ী 
গুধি নীচে গড়াইয়। পড়িবায় তয় হইতে লাগিল। দে ঘাহীহউক 
পুস্ধর যাইবার মময় এই পর্বতের মধ্য দিয়া অন্যুন দুই মাইল পথ 
অতিক্রম করিতে হয় । 
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আজমাঢ় হুইতে পুস্কর তীর্থের পথ এত ছূর্খম হইলেও ধর্বগ্রাণ 
হিন্দুর! শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহই করেন না, কারখ তাহার! 
জানেন "পুস্কর আদি তীর্থ”। সত্যযুগে-পুস্কর, ত্রেতায়--নৈমিষারণ্য, 
দ্বাপরে-_কুরক্ষেত্র আর কলিকালে-_গঙ্গাতীর্থ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ আর 
দ্বিতীয় নাই ১ অর্থাৎ বিষণ যেরূপ সকল দেবতার আদি, তীর্থ সমূহের 
মধ্যে পুক্কর-_সেইরূপ আদি তীর্থ। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়! 
হিন্দুর! পুষ্কর তীর্থের পথ যতই ছুর্গম হউক না কেন, তাহারা সকল 
প্রকার বাধা বিদ্ধ অতিক্রম করিয়া এই পুণ্যস্থানে গমন এবং তীর্থ 
পদ্ধতি-ক্রমে ইহার নিয়ম সকল পালন করিয়া থাকেন। 

আজমীঢের এই পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া উপশ্যকার মধ্য- 
পথে যে রাজপথ পাইলাম, সেই অনন্ত শোভাময়ী পথ ধরিয়া প্রক্কৃতি- 
দেবীর স্থচারু অস্ক--পরম পবিত্র তীর্থস্থানের নিকটবর্তী রাম-ঘাটের 
সর্িকটে উপস্থিত হইলে, আমাদের পাণ্ড। চন্ত্রথাট নিবাসী ভৈরৰ 
মুরারীর সন্ধান করিয়৷ তাহাকেই এখানকার তীর্থগুরু মানত করিলাম। 
পাণ্ডা ভৈরব মুরারী-_-অতি বিনরী, মিষ্টভাধী আবার তিনি ন্ুচারুরূপে 
বাঙ্গাল ভাষ! পড়িতে বা বলিতে পারেন। পাগ্ডার সন্ধান করিলে 
যে ব্যক্তি আমাদ্িগের নিকট উতৈরব মুরারী বলিয়৷ পরিচয় দিলেন, 
তাহার প্রতি সন্দেহ হওয়াতে, তিনি আমাদিগের পূর্বরপুরুষদিগের 
নাম, ধাম, আবার যে কয়হ্গন তথান্থ গিয়াছিলেন তাহাদের নাম পর্যযস্ত 
ঠাহার খতিয়ান বহিতে সাক্ষর দেখাইলেন, ইহাতেই প্রমাণ পাওয়! 
গেল, যে তিনিই আমাদের যথার্থ পৈতৃক গুরু । তাহার প্রতি সন্দেহ 
হইবার প্রধান কারণ এই যে, কোন বিদেশী যাত্রী এ ভীর্থে উপস্থিত 
হইবার পুর্ব হইতে--গোমস্তার। মকলেই তাহার পাগাঁর নিকট লইয়। 
যাইবার চেষ্টা করিতে থাকে, কেনন। তৈরব মুরারীর ন্যায় এতীর্থে বিস্তর 
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গাণ্ড বর্তমান আছেন। আমাদের পাও তৈরব মুরারীর বত্তে এখানে 
ুগ্ধ হইলাম। তিনি প্রথমে আমাদের মকলকে লইয়া গিয়। রাম-ঘাট্র 
নিকট একটা দ্বিতল বাটাতে বিশ্রাম স্থান নির্দেশ করিগ্া! দিলেন. 
তথায় কিপ্নৎকাল বিশ্রামের সময় দেবিলাম-বৃুন্বীবনে যেরূপ লালমুখ 
দরের দৌরাস্ম্য এখানেও সেইরূপ ছোট ছোট হনুমানের (মরকট ) 
দৌরাত্াতে স্থির হইতে হইল। পাগ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম--. 
পুরাকালে বখন খবিগণ এই পুণ্য স্থানে যন্ত করিতেন, তখন এই 
সকল বৃহদাকার হন্ুমানগুলি তাহাদের ষক্ঞে বিস্ব ঘটাইত, এই নিমিত্ত 
খধিদিগের অভিশাপে এক্ষণে তাহার! এখানে মরকট রূপে অবস্থান 
করিতেছে 

বিধাতৃ-বিহিত পুস্কর তীর্থ-সর্বলোক-বিশ্রুত। ইহা! একটী বৃহৎ 
চৌকনা পুষ্করিণীর ন্তায়। প্রাতঃস্মরণীয়া৷ মহারাণী অহল্যাবাঈ ও 
অপরাপর ধর্মাত্ম! রাজাদিগের কর্তৃক ইহার চতুর্দিক প্রস্তরের সোপান 
শ্রেণীর দ্বারা উত্তম রূপে আৰৃত। পুস্করতীর্থের চারিদিকে চারিটা সুন্দর 
বাধা ঘাট আছে। ঘাটের উপর দক্ষিণদিকে একটা উচ্চ নহবৎখান! 
শোভা পাইতেছে। পূর্বদিকে ঘাটের দুই পার্খে ছুইটা উচ্চ বাধান 
বেদী) & বেদীর উপরে বসিয়া ক্তবৃন্দকে পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদান 
করিতে হয়) তৎপরে পুস্কর তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে সন্কল্ন পূর্ব্বক 
ন্নান তর্পণ প্রভৃতি সম্পাদন করিতে হয়। 


পুস্বর-মাহাত্ময ৷ 


এই পুস্কর তীর্থে তৃমগ্ডলের দশ দহ কোটি তীর্ঘ সান্নিধ্য আছে। 
আদিত্ব, বন, রুদ্র, নাধ্য, মুখ, অগ্পরা ও গন্ধর্গণ নিত্য এই তীর্থে 
স্লিহিত থাকেন। দেব, দৈত্য এবং ধবিগ্ন৭ এইস্থানে তপন্তা করিয়। 


২৩৪ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী । 


দিব্য যোগ-দম্পপ্ন ও পুণ্যশালী হইন্বাছেন। কথিত আছে, যে ব্যক্তি 
গুদ্ধচিত্ে মনে মনে পুর তীর্ঘে গমন অভিলাষ করেন, তিনি সর্বপাপ 
বিমুক্ত হুইয়। হুরলোকে পুজিত হন। সর্বলোক পিতামহ ভগবান 
কমলযোনি পরম জ্রীতমনে সতঙ তথায় কাস করিতেছেন। পূর্বকালে 
দেব ও ফ্ষিগণ এই পুষ্কর তীর্ঘে মহৎ পুণ্য উপার্জন এবং সিদ্ধিলাত 
ফরিয়াছেন। যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে পিতৃগণ, দেবগণ ও খষিগণের 
অর্চনায় রত থাকিয়া ইহাদের অভিষেক করেন, তাহার অশ্বমেধানু- 
ানের অধিক ফল লাত হয়) এইরূপ আবার যে ব্যক্তি এই 
মহা তীর্থতীরে ভক্তিসহকারে সন্ত্রীক দক্ষিণা সহ একটা ব্রাহ্মণ ভোন 
করান, তিনি ইহকাল ও পরকালে পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন। 
কি ব্রাহ্মণ, কি বৈশ্, কি ক্ষত্রিয়, কি পুত্র যে কেহ. এই পুষ্কর তীর্থ 
সান করেন, তীর্ঘবৈভব বশতঃ তাহাকে আর পুনর্বার গর্ভ-যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হয় না। যেব্যক্তি কার্তিকী পুর্ণিমাতে পুস্কর তীর্থে 
গমন করেন, তাহার অক্ষয় ব্রচ্ষলোক প্রাপ্তি হয়। যে বাক্তি 
ককতাঞলিপুটে স্বারং ও প্রাতঃকালে পুষ্কর তীর্থ শ্মরণ করেন, তাহার 
সকল তীর্থস্থানের ফললাভ হয়। শ্রীকিা পুরুষ ভ্বন্মাবধি যে সকল 
পাপ অর্জন করিনা থাকেন, একবার মাত্র পুষ্করে দ্বান করিলে ইহার 
অহত্ব হেতু তখ্সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া! যায়। . হিমালয়ের তিন শৃঙ্গ 
হইতে যে তিন প্রত্বণ প্রবাহিত হইতেছে, সেই পুষ্কর তীর্থের বারি__ 
পাতাল ভেদ করিয়া! এখানে বিদ্যমান, অর্থাৎ উহার উৎপত্তি নাই। 
এই নিমিত্ত কেহই পুস্করের জন্মকরণ জানেন ন1। পুর্বর্জম্মের বনু 
পুপ্য সঞ্চয় না থাকিলে, কাহারও ভাগ্যে পুস্করে গমন, তপস্তা, দান বা. 
বান ঘটে না। . 
এই তীর্থ তীরে পঞ্চরাতি বাস করিলে মনুষ্য পুণ্যাা হয় অর্থাৎ 
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তাহার কোন ছর্গতি হয় না। লোক ত্রিরাত্রি উপবাঁস, তীর্থাভিগমন 
এবং কাঞ্চন ও গে! গ্রভৃতি প্রদান ন| করিয়াই দরিদ্র হয় এই কথা 
বারম্বার বল! হইয়াছে। বহু পুণ্যে মাঁনবজন্ম মংঘটিত হইয়! থাকে, 
নেই ছু মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া! ভীর্থাতিগ্রমন সর্ধোতোভাবে 
কর্তবা। 
ছাটকেস্বরক্ষেত্রে, চন্ত্রভাগর উত্তরে, কফরোতোয়ার গে মরদ্বতী 
তীরে যোঞ্জন পরিমিত পুষ্কর ত্রিতর অবস্থিত। 
বামাবাটী হইতে বহির্গত হইয়া যথানিয়মে পাণার রি মত 

গুদ্ধ ও গুচি হইবার অন্য রামঘাটে উপস্থিত হইলাম । থাটটা বাসা 
বাটার পার্থে ই অবস্থিত। এই নির্দিষ্ট ঘাট স্থনে উপস্থিত হইয়াই দেখি" 
লাম, দুগ্রশত্ত স্বচ্ছ বারিগর্ভে গুদীর্ঘ পুস্কর হূদের চারিদিকে অসংখ্য 
মন্দিরাধি শোতা৷ পাইতেছে, মধ্যে ক্ষার যজ্তবেদী «পদ্মযোনি* 
মস্তকোত্তলন করিয়া আছে। কত শত ব্রাহ্ছণ প্ডিত ইহার পবিত্র 
বারি ম্পর্শ করিয়। ্গানাহ্নিক সমাপন করিতেছেন আবার আমাদিগের 
স্কান কত শত যাত্রী এই ঘাটে বসিয় দেবকাধধ্য, পিতৃকার্ধা, গোনদান 
প্রভৃতি নিয়ম সকল পাঁলন করিয়া! আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ 
করিতেছেন । এ তীর্থের এমনি মাহাত্্য যে এই হুদ মধ্যে ছোট 
বড় মতস্ত, কচ্ছপ, গুগ্লী, শাক, কু্তীর প্রভৃতি একত্র অবস্থান করিয়! 
কেহ কাহারও প্রতি হিংসা না করিয়া তীর্থ হুদের মাহাত্ম্য প্রকাশ 
করিতেছে; আবার কোথাও ব| যাত্রীগণ ইহার তীর হইতে ছোলা! 
তাজা, মুড়ি, পুরি নিক্ষেপ করিয়া, এ সকল জীবগুলিকে একত্রিত 
.করিয়। আনন! অনুভব করিতেছেন আর ইহারাও ধাত্রী প্রদত্ত সেই 
উপহার সামগ্রীগুলি নির্ভয়ে টুপ টাপ করিয়া গ্লিলিতেছে। আমরা 
প্রথমে ইহাতে যথানিরযে মন্কল্প পূর্বক ম্লান দান প্রভৃতি সম্পাদন 


২৩৬ তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী । 


পূর্বক রামঘাটের নির্দিষ্ট বেদীর উপর বনিয়! টির উদ্দেশে 
শ্রান্ধাদি সম্পন্ন করিলাম । 
পুস্কর-তীর্ঘের কিম্বদস্তী এইরূপ ;-- 

_ একটা ব্রহ্মা নারদের মুখে জগতে কলির প্রাহুর্ভাব ও মানবগণের 
পাপ বুদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া পরম পবিত্র পুষ্কর তীর্থটা আকাশ হইতে 
স্থানান্তরিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিশেন যে, সত; 
ধর্মস্থিত পুষ্করক্ষেত্র কলিপ্রভাবে নাশ প্রাপ্ত হইবে। এইকপ স্থির 
সিদ্ধাস্ত করিয়৷ তিনি স্বীয় হস্তস্থিত পদ্মকে বলিলেন--“হে পদ্ম! থে 
স্থানে কলি নাই, তুমি তথায় পতিত হও, আমি পুস্করকে তথায় লইয়া 
ঘাইব। পদ্ম তখন পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া শেষে পবিভ্র 
স্থান হাটকেশ্বর ক্ষেত্রকে কলি রহিত দেখিয়৷ তথায় পতিত হইল, 
পুনশ্চ উখিত হইয়। এই স্থান হইতে আর এক. স্থানে পতিত হইল, 
তৎপরে এ দ্বিতীয় স্থান হইতে আবার এক পৃথক গ্থানে পতিত হইল। 
এই হেতু প্রস্থানে শ্ষটিকনিভ জলদমন্থিত তিনটা গহ্বর সৃষ্ট হইল। 
বঙ্ষা-যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য এ নির্দিষ্ট স্বানে আগমন করিয়! ক্ষেত্রের 
জ্যে্ট, মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুস্করত্রয়কে তথায় আনয়ন করিলেন এবং 
প্রথম পুস্করে--কার্ডিকী পুর্ণিমায় যজ্ঞ আরস্ত করিলেন। এই সময় 
দেব, গন্ধর্ব, বায়ু, সিদ্ধ, বিদ্বাধর প্রভৃতিকে আনয়ন করিবার জগ্ঠ 
নারদকে পাঠাইলেন ) ব্রহ্মার আহ্বানে দেব হইতে তগন্বী ও যাজিক 
ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই সন্তপ্টচিত্তে সেই যক্তস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন 
ব্রহ্মা এক এক দিকপালের প্রতি এক এক দিকের কার্ধ্যভার নাস্ত 
করিলেন ) ভূ, মৈত্রাবরুণ, চ্যবন, মরীচি, গালব, পুবন্তা, অতি, 
গর্গ প্রভৃতি যোড়শজন ব্রাহ্মণকে খত্বিক কর্মে নিযুক্ত ফরিলেন॥ 
বিশ্বকর্মা! ঘথানিয়মে পিতামছের মস্তক মুগ করিয়া দিলেদ। এই- 
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বূপে ঘজ্জের যাবতীয় আরজন গ্রস্তত দেখিয়া, এ সকল খরাত্বক 
ব্রাহ্মণের! শুভলগ্নে যজ্ঞ আরস্তভ করিলেন, কিয়ংকাণ পরে তাহার! 
*পতীমালয়* "পত্থী মালয়” বলিয়া চীৎকার আরস্ত করিলেন। এদিকে 
রহ্ধা_যজ্ঞের যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তত করিয়াছিলেন, কিন্ত সত্রীফে ভাকিতে 
ভূল করিয়াছিলেন, তখন তিনি মহাচিস্তিত হইয়া শ্বীয় পৃত্র নারদকে 
বজ্ঞস্থলে শীঘ্র দাবিত্রী দেবীকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন, আজ্ঞা প্রাপ্ডে 
নারদ সাবিত্রী সকাশে নিবেদন করিলেন, “মাতঃ! পিতা মর্ত্যধামে 
এক মহাষজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, অতএব স্থরেশ্বরি ! শীঘ্ব স্নানাস্তে 
ঘজ্ঞমওপে চলুন) কিন্তু মাতঃ! আমার বিবেচনায় আপনার 
একাকিনী এ মহাযজ্তস্থলে গমন করা উচিত হইতেছে না, যাবতীক়্ 
দেবপত্বীদিপকে সন্ক্রে করিয়৷ আপনি তথায় যাইলেই ভাল হয়।” এইরূপ 
বলিয়। তিনি যথাসময়ে সেই যজ্ঞস্থলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে 
মাবিত্রী দেবী-_পুতের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য তাহার যজ্ঞস্থলে 
আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল) প্কাত্বক ব্রাহ্মণের! দেখিলেন সাবিত্রীদেবীর 
আসিতে অত্ন্ত বিলগ্ব হইতেছে অথচ ধজ্ঞের শুতলগ্ন বহিভূত হইয়! 
ষায়। তথন তাহার! বারম্থার প্পত্রীমালয়” সময় অতীত-হয়, বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। এবার বন্ধ পুলস্ত্যকে সাবিব্বী 
সন্ধানে পাঠাইলেন, তখন নুরেশ্বরী পুলস্তাকে বলিলেন, “বদ! 
তোমার পিতাকে কিয়ংকাল অপেক্ষ/! করিতে বল, আমি ইন্দ্রানী, 
গৌরী প্রভৃতি দেবপত্বীদিগকে সঙ্গে করিয়। শীপ্র তথায় বাইতেছি।” 
পুলস্তা ফিরিয়া 'আসিয়। সেই কথা ব্রদ্মাকে নিবেদন করিলেন, তখনও 
বন্ধা আহতীর সোমভাও মন্তকে স্থাপন করতঃ দণ্ডায়মান থাকিয়া 
দেবীর আগমন প্রতিক্ষা করিতেছিলেন, বল! বাহুল্য ইহাঁতে তাহার 
অত্যন্ত কষ্ট হছইতেছিল। এদিকে ত্রাহ্গণেরা বারম্বার চিৎকার করিয়া 








২৩৮ তীথ”ভ্রমণ কাহিনী। 


বলিতে লাগিলেন “ভগবান ! যজ্ঞের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। আর বিলম্ব 
করিলে চলিবে না।* তৎশ্রবণে বরক্ধা' কুপিত হুইয়! ইন্্রকে বলিলেন-__ 
পহে দেবরাজ! সাবিত্রী ইচ্ছাপূর্বক আমাকে হুতজ্ঞান করিয়! এখানে 
আসিলেন না, অতএব আমি অন্ঠ তাধ্যা! ছারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিব। 
এক্ষণে আমার আদেশমত তুমি শ্রী এক কুমারীকে এইস্থানে আমার 
নিকটে আনয়ন কর।” দেবরাজ- ্রহ্গার আদেশে কোন ব্রাহ্মণ কুমারীকে 
নিকটে না পাইয়! অবশেষে এক নুন্দরী গোপকন্তা, যিনি এ স্থান দিয়া, 
ঘোলের তীঁড় মাথায় করিয়। যাইতেছিলেন, বলপুর্ববক তাহাকে ধরিয়া 
আনিয়। উহার মন্তকস্থ ঘোলের ভাঁড় ফেলিয়! দিলেন এবং নিকটস্থ 
একটা গাভীর মুখে এ কুমারীকে প্রবেশ করাইয়া, গুহাদেশ দিয়া 
বাহির পূর্বক যথানিয়মে মেই গোপকন্তার দেহ শুদ্ধ করিয়া লইলেন। 
এইরূপে প্র গোপকন্তাকে পবিত্র করা হইলে, তিনি জ্যে্ পুষ্করে 
সান ও বন্াদিতে ভূষিত! করাইয়া নিদিষ্ট সময় যজ্ঞস্থলে ব্রহ্মার নিকট 
হাজির করিলেন। ইন্দ্রের মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্র 
বলিলেন--“যে নিমিত্ত ইনি গোমুথে প্রবেশ করিয়! দেবকার্য্য সাধনের 
জন্ত অপানদেশ দিয়া বাহির হইয়াছেন--মেই কারণের জন্ত ইনি 
আমার আদেশ মত গায়ত্রী নামে প্রদিদ্ধ হইবেন।” ভগবান বাস্থদের 
বলিলেন প্ব্রাঙ্মণ ও গোজাতি”” ইহাদের একই কুল, কেবল দ্বিধারত 
মাত্র॥। অতএব এই কন্তাধেনুদর হইতে জন্মিয়াছে বলিয়। ইহাকে 
শদ্বিজন-জাত।” বলিতে হইবে। এইকপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াই 
ভিনি বরজ্জাকে দস্বোধন পূর্বক বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি আদেশ 
করিতেছি, “আপনি ইহার পাণিগ্রহণ করুন।” তখন বাস্থদেবের 
কথায় নির্ভর করিয়! ্রাহ্মণগণ গাত্রীকে ব্রাঙ্গণীশ্রেষ্ট ও গোপজাতি 
বঙ্জিতা বলিয়। সন্ভাষণ করিলেন। অমনি গৃহোক্তি বিধানে বক্গার 
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মহিত গায়ত্রী দেবীর পরিণয় কাঁধ্য সমাধা হইল। এইরূপে পরিণয় 
কার্যা সম্পর হইলে- ত্রহ্গা, সোমভাণ্ড আর গায়ত্রীদেবী অরণীকাষ্ঠ 
মন্তকে করিয্বা যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলেম। পুরাণ পাঠে উপদেশ 
গাওয়া যায়, কার্তিক মাসের শুর একাদশী তিথি হইতে পুর্ণিম! পর্ধ্যস্ত 
এই যজ্ঞ শেষ হইতে সময় লাগিয়াছিল। 

এদিকে নারদের নিকট সাবিত্রীদেবী ব্রহ্মার দ্বিতীয় বিবাহের বিষয় 
শ্রবণ করিয়া! আন্ত্সিক দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়! স্বর্সরাঞ্যের যাবতীয় 
দেবীগণসহ উক্ত যজ্ঞমওপে আগমন করিলেন এবং এ বিবাহে ধাহার! 
মম্মতি দান করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকেই অভিশাপ দিলেন। 
তৎপরে তিনি বাম চরণ পর্বতোপরি এবং দক্ষিণ চরণ অচলশিরে স্থাপন 
করিয়া! সকল ছুংখের অবসান করিলেন। সেই সাবিত্রীদেবী পতিস্থানে 
অপমানিত হুইয়। এ তীর্ঘে এইক্পে পর্বতে আশ্রয় করিয়। আছেন। 

কথিত আছে, এই সতী সাবিত্রীদেবীর অভিশাপে সেই যক্তস্থলে 
অনেক প্রকার বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত 
ছুএকটা বিষয় প্রকাশিত হইল। ভগবান শঙ্কর--সাবিত্রী দেবীর ছঃথে 
কাতর হুইয়। এক নাগা-সন্ন্যানীর বেশে “আমায় ভোজন দাও" “আমায়, 
ভোজন দাও” বনিয় যজ্ঞে বিস্ব উৎপাটন করেন, খত্বিক ব্রাহ্মণের 
তাহাকে নরকপাঁলধারী বলিয়া বিস্তর তত্গন! করেন; ইহাতে মহাদেব 
রোধভরে যল্জস্থলে একটা কপাল নিক্ষেপ করেন? কপাল যজ্জবিত্ব কারণ 
বলিয়| উহ! দুরে নিক্ষিপ্ত হইল, শুলশানী কর্তৃক অমনি বিস্তর কপাল এ 
স্থানে নিপতিত হইল) এইরূপে একটার পর একটা কপাল পড়াতে 
য্তস্থল কপাঁলে কপালে পরিপূর্ণ হইয়! গেল, তখন সকলেই এই 
সন্ন্যাসীকে সাক্ষাৎ মহাদেব স্থির জানিতে পারেন, এবং তগপ্ত। দ্বারা 
তাহাকে তুষ্ট করিয়া! মাসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন। 
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বটুবাক্ষণ-_ধিনি ব্রজ্জার পৌঅ ও দনাতনের পুত্র। দেই বটু 
সহমা গ্বিক ত্রাঙ্গণগণের মধ্যে এক সর্প নিক্ষেপ করেন, সর্পট নিক্ষিপ্ত 
হইব! মাত্র তৃগুধধিকে বেষ্টন করিল। তর্দর্শনে তৃগুপুতর “চ্যবন” 
এই বলিয়। বটুকে অভিশাপ প্রদান কক্িবেন যে “তুই এই দণ্ড 
মর্পাবন্থা প্রাপ্ত হ।” তখন বটু আপন বৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত 
কাতর হইলেন এবং বন্ধার স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মা! তাহার 
করুণবিলাঁপে ব্যথিত হইর! বলিলেন, প্ৰৎদ বটু! আমি বছকাল 
পুর্ব হইতে নাগকুলের নবম কুল স্থজন করিতে ইচ্ছা! করিয়াছিলাম, 
চ্যবনের অভিশাপ মত তুমি এ সমর্্যাদ নবম কুলের প্রতিষ্ঠাতা হও। 
পুস্করের হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে এক পর্বত মধ্যে একটী তোয়াধার আছে, 
আমার আদেশ মত তুমি তথায় গিয়। বাদ কর। ব্রহ্মার আদেশ শিরো- 
ধার্য করিয়া বটু অগ্তাঁপি ত্র তোয্াধার নাগ পর্বতে নাগকুণড নামে 
তীর্ঘনবদ্বপ হইয়! অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মার আশীর্বাদ এই নবম 
নাগকুল প্রতিষ্ঠাতা বটু প্রতি শ্রাবণ মাসের কৃষপঞ্চমী তিথিতে 
এখানে পুজা! পাইয়া থাকেন। এই যে নানাপ্রকার অনর্থক সংঘটন 
হইয়াছিল, উহ! কেবল সাবিত্রীদেবীর অভিশাপের কারণ? পুষ্কর 
তীর্থে রামঘাটের অপর তীরে সর্পাক্ৃতি নাগপর্বত বর্তমান থাকিয়! 
অতীত' ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ আবার 
পুস্করের এই ধন্ত ময় দক্ষিণ। পথ হইতে কোটিসংখ্যক কু-রপ ব্রাহ্মণ 
আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এই পুণ্য পুষ্কর হদের জলে মান করিবা মাত্র 
তীর্থ প্রভাব বশতঃ স্থরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে ঘাটটাতে তাহারা 
সান করিয়াছিলেন, মেই ঘাঁটটা *নুরূপ ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে 
কার্তিক মাসের শুর! একাদশী ভিথিতে এই ঘটনাটা হয়; এই নিমিৎ 
অগ্তাপি ভক্তগণ দলে দলে প্র নির্দিষ্ট সময়ে এই সুরূপ ঘাটে আসিয়া স্নান 
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করিয়া থাকেন। পুস্কর হুদের চারিধারে যে সকল প্রস্তরময় বাধান 
ঘাট বর্তমান আছে, এ সকল ঘাটে-__যে সময় যেরূপ মংঘটন হইয়াছিল, 
সেই ঘাটটী সেই নামে খ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ যজ্ঞকালে দেব ও খ্ষিরা 
যে স্থানে আশ্রয় লইয়! যিনি যে ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন, সেই ঘাটটা 
সেই নামে খ্যাত হইয়াছে । এক সুরূপ ঘাটের গায় এখানে, নর-সিংহ 
ঘাট, ইন্দ্র-বাট, যক্-ঘাঁট, গৌরী ঘাট, সাবিত্রী-ঘাট, কপাললোচন-ঘাট, 
সপ্তমিঘাট ইত্যাদি অনেকগুলি ঘাট শোভ। পাইতেছে। 

শুস্কর-_-সত্যবুগের তীর্থ হইলেও কলির দুঃখ নিবারণের জন্ত জগতে 
আনীত, এই কাঁরণে কলিতেও পুস্কর আদি তীর্থ। পুস্কর মাহাত্ম্য 
বহুদিন কলিকালে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। কথিত আছে-__ 
রাঁজপুঙানার মন্দুরের পুরিহর বংশীয় কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত রাজা লহোররাও 
অত্যন্ত শীকারপ্রিয় ছিলেন। একদ| তিনি শীকারে গিয়! এক শ্বেত 
বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে পিপাসায় কাতর হইয়া, এখানকার 
শুক্ষপ্রায় এই পুষ্কর হ্রদের জল পান করেন। এদিকে পুস্করের পবিত্র বারি 
স্পর্শ করিব মাত্র, তিনি রোগমুক্ত হইয়। স্থন্দর কান্তি ধারণ করিলেন; 
তন্দর্শনে তিনি চমতকৃত হইয়া এই শু্কপ্রায় পুষ্করের পুনরুদ্ধার করেন 
ও স্থানে স্থানে ঘাট বাধাইয়া আপন কীর্তি স্থাপন করেন। তাহার 
পর নানা স্থানের রাজপুত, মহারাষ্থ্ী রাজ] ও রাণী অহল্যাবাঈ প্রভৃতি 
মহায্মাগণের অন্ুকম্পায় এখানে আরও বিস্তর ঘাট ও দেবালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

পুষ্কর এখন ত্রিতয় দর্শন পাওয়! যায় না। জ্ষ্ট ও কনিষ্ট এই 
দুইটা পুষস্করই দেখিতে পাওরা যায়। জ্যেষ্ট পুষ্করটা এক প্রকাণ্ড 
দীঘির ন্টায়, আর কনিষ্ঠটা ইহারই দক্ষিণাংশে ক্ষুদ্রতররূপে অবস্থিত; 
উহ! হইতে একটী ছোট খালের আকারে কনিষ্ঠ পুস্কর-ভ্রদের জল 
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নিকাশ হইয়া দক্ষিণদিকের জলাভূমিতে পতিত হইতেছে__মেই, জলা- 
সভূমিই পুণ্যতোয়! সরস্বতী নামে খ্যাত। পুরাণ পাঠে জান! যায় যে, 
এই সরস্বতী-_কুরুক্ষেত্রে অনৃশ্ঠ হইয়! পুস্করে পঞ্চতোয়! হইয়! অধিষ্ঠান 
হইয়াছেন। সেই পঞ্চনদীর নাম যথাক্রমে স্ুপ্রভা, সুধা, কনকা, 
নন্দ! ও প্রাচী। পুস্কর তীর্থস্থান হইতে তিন প্রোশ দুরে নন্দকেস্বরে, 
পঞ্চআ্োত সরস্বতী বিদ্বমান। তথায় অনন্ত শব্যায় ভগবান বিষ ও. 
মহাদেবের এক লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 

পুস্করে যে সমস্ত দেবালয় প্রতিঠিত আছে, তন্মধ্যে ব্র্ধা, গায়ত্রী, 
সাবিত্রী, বরাহ, বদরী-নারায়ণ, কপালেশ্বর ও শেঠজীর মন্দিরই প্রসিদ্ধ । 
শেঠজীর মন্দিরে একটা তাশ্রন্তস্ত চিহস্বরূপ বর্তমান আছে। 
বুন্দাবনে এই শেঠভীর মন্দির প্রাঙ্গণে__সোণার, মথুরায়_-রৌপ্যের আর 
এখানকার মন্দির প্রাঙ্গণে__তাতের স্তস্ত (তাহ! তালগাছ নামে খ্যাত) 
দেখিতে পাওয়া ষায়। এ তীর্থে ব্রন্মার মন্দিরটা গোয়ালিয়ারের প্রসিদ্ধ 
মহাজন গোকুল পারেক, হ্রদের উত্তরে সাবিত্রীর মন্দিরটা-__মাড়ওয়ারের 
রাজ! অজিত সিংহের পুরোহিত, ব্দরীনারায়ণজীউর মন্দিরটা-__ঘাড়ো- 
যার ঠাকুর সাহেব কর্তৃক নির্মিত হইয়া! প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রাচীন 
বরাহদেবের মনিরটা__মোগলসত্াট ওরঙ্গজেবের আদেশে ভঙ্গ হইলে 
পর, যোধপুরের প্রপিদ্ধ রাজা ভক্তসিংহ ইহা! পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, 
অটমটেশ্বরের মন্দিরটা সংস্কার অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে--মারহার্টা 
ল্গবাদার গুণরাও কর্তৃক আবার নবকলেবরে প্রস্তত হইয়া প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । উপরোক্ত প্রসিদ্ধ দেবালয়গুলি ব্যতীত এখানে আরও বিস্তর 
ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দেবালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। 

এই তীর্থে যে সকল ভক্ত-_রাত্রি যাপন করিবার বাসন! করিবেন, 
তাহাদের ষগ্তপি প্র রাত্রিকালে পুস্করহৃদে পানীয় বারিব। অপর কোন 
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কারণে আমিবার আবশ্যক হয়, তাহ! হইলে গ্রজ্বলিত লন হস্তে আমি- 
বেন। কেননা, এই হূদ মধ্যস্থ যে সকল বড় বড় কুস্তীর বর্তমান আছে, 
প্রায়ই রাত্রিকালে তাহার! তীরে উঠিয়। অবস্থান করে, এমন কি হুদতটস্থ 
দেবালয় প্রাঙ্গণের উচ্চ প্রাচীরে যে দ্বারটা রাত্রিকালে অর্গলাবদ্ধ থাকে, 
মেই দ্বারটাতে অনবরত মনুষ্যের স্তায় আঘাত করিয়া তাহার! ভিতরে 
প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে ; আর এক কথা-_ এখানে কোন- 
ব্ূপ পাক! বীধ| টা্টঘর ( মল মৃত্র ত্যাগ স্থান) না থাকায় যাত্রীদদিগকে 
তীর্থতীর হইতে বালুয়ারির উপর অথব| বাসাবাটীর সন্নিকটে পাস্বস্থ 
পতিত জমীতে মলমুত্র ত্যাগ করিতে হয়। সেই পতিত জমীতে মলত্যাগ 
কর! এক বিড়ম্বনা! ভোগ, কেননা এখানে ছোট ছোট মুরগীর বাচ্ছার 
স্থায় যে সকল মযূরী-শাবক বিচরণ করিতে থাকে, তাহাদের রক্ষ। 
করিবার জন্ত ময়ূর-নযুরীর| প্রীণপণে চেষ্টা করিয়৷ থাকে, সুতরাং 
জনসমাগম দেখিলেই যতক্ষণ না উহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম 
হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার্দের কে-ও-য়া রব্‌ ও তাঁড়নার বিরাম নাই। 
অতএব এ কার্ধযটা দিবাভাগেই সম্পন্ন করিবেন। 

্রদ্ষঘাটের সন্নিকটে-_একটা সপ্ততল বিশিষ্ট চত্বর দেখিতে পাওয়! 
যায়। স্বয়ং চতুরানন এ স্থানে বসিয়৷ বজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া--উহা 
বজ্ঞ-বেদী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘাটের সন্নিকটে পশ্চিম তটে 
্রহ্গ।-গায়ত্রীর প্রসিদ্ধ মন্দির শোভ। পাইতেছে। সেই মন্দিরের গর্ভ- 
গৃহটা ছুগ্বশ্্েত-মন্্র নির্মিত; মধ্যস্থলে চতুম্থুথ ব্রহ্মার পাষাণমৃর্তি, 
বামে প্রস্তর নির্মিতা গায়ত্রী দেবীর মূর্তি গ্রতিঠিত আছে। যে সকল 
ভক্ত এই তীর্থে আপিয়! যথানিয়মে ব্রাঙ্গণ ব। পাগ্ডাভোজন করান, 
উহার! ভক্তগণের নিকট হইতে উহার মূল্য লইয়৷ স্বমস্তে, লুচি, পুরি 
ও মিষ্টান্ন সংগ্রহ পূর্বক এই চত্বরে বসিয়া ভোজন করিয়। থাকেন। 
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পশ্চিম তার্থস্থানের নিয়ম এই যে-_একটী স্ত্রীপুরুষকে ঈক্ষিণাসহ 
পরিতৃপ্তের সহিত ভোজন করান হইলে এখানে একজন ব্রাহ্মণ ধর! হয়। 
সে যাহা হউক, এই মন্দির দ্বারের এক পার্থে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক- 
নন্দন ও অপর পার্থে সণৎকুমার সনাতনের পাষাণময় প্রতিমূর্তি 
দর্শন পাঁওয়! যায়। মন্দিরের বামপার্থে পঞ্চমুখ মহাদেব এবং নারদের 
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, এতত্তিন্ন ইহার হই পার্থ ছুইটা প্রস্তর নির্থিত হস্তীর 
উপর দেবরাজ ইন্দ্র ও কুবের মূর্তি বিরাজমান। এই সকল পবিত্র 
দেবমূর্তি দর্শন করিলে কাহার না প্রাণে আনন্দ হয়? 

সমস্ত দিন তীর্থ কার্ষ্যে এবং দেবালয় সকল দর্শন করিতে করিতে 
ক্রমে সন্ধা। ঘনাইয়া আসিল। পাগার সহিত তখন একবার সকলে 
মিলিত হইয়া পুস্করতীর্থে উপস্থিত হইয়া সবিষ্মিয়ে দেখিলাম, দশ বারটা 
প্রকাণ্ড প্রকাও খেজুর বৃক্ষের স্থায় আক্কৃতি কুস্তীর__গ! ভাসান দিয়া 
তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, আমাদের পদশব পাইয়া তাহার! 
পাতার দিয়! হ্রদের অতল জলে ডুব দ্িল। পাগ্ডার নিকট উপদেশ 
পাইলাম, ইহারা প্রায় মনুষ্য মারে না, কেবল দন্ধ্যাকালে ঘাটের 
ধারে মাছ খাইতে আসিয়! থাকে। এই জন্য তাহাদের ভয়ে স্থানীয় 
লোকের! রাত্রিকালে জলে নামিবার সময় লন ও লাঠি লইয়া আদিয়া 
থাকেন, তাহার নিকট আরও উপদেশ পাইলাম বনুপূর্বে একজন 
ইংরাজ- বন্দুকের গুলিতে এই হুদের একটা কুস্তীর মারিয়াছিলেন , 
ইহাতে স্থানীয় পাণ্ডার। যুক্তি করিয়। মহা হুলস্ুল করেন। এই 
নিমিত্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট আইন করিয়া পুষ্করে জীবহিংসা রহিত করিয়! 
দেন। এই নিয়ম অগ্যাপি প্রচলিত আছে। 

পাগ্ডার নিকট এই পুস্করের গভীরতা সম্বন্ধে উপদেশ পাইলাম যে 
_ইহা অতলম্পর্শী। বছ পূর্বে একদা! মোগল সম্রাট ওরঙ্গজেব 
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সৈশ্ত-সামন্ত লইয়! এই পুস্কর তীরে কোন বিশেষ কারণে অবস্থান করি- 
বার সময়, হিন্দু দ্িগকে দলে দলে পুষ্করের সেব! করিতেছে দেখিয়া অত্যন্ত 
বিরক্ত হইলেন, এবং দেবমন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ প্রদান 
করিলেন, তৎপরে পাণাদিগকে ডাকাইয়৷ পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন, 
তোমাদের দেবত] পুস্করের ক্ষমত| কিরূপ? আমার নিকট প্রকাশ 
করিয়। বল। তখন পাগ্ডার! ভয়বিহ্বল চিত্তে সম্রাটের নিকট কর- 
যোড়ে নিবেদন করিলেন, “সাহাজান্‌! আমর! শাস্ত্রে পুস্করের যে 
পরিচয় পাইয়াছি, ভাহাই প্রকাশ করিতেছি-_-এই পুস্কর অতলম্পর্শা ; 
কেহ অগ্ভাপি ইহার গভীরত! নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই।” জত্রাট 
সেই পাগডাদিগের নিকট পুষ্করের এইরূপ পরিচয় পাইয়া, তিনি /৫ পাঁচ. 
সের ওজনের একটী দোণার ওলন প্রস্তুত করাইয়া, তাহারই লোক 
দ্বার! ইহার গৃভীরতা৷ মাপাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ইহার 
অস্ত পাইলেন না; অবশেষে পাণ্ডাদের বাক্যই যথার্থ জানিতে 
পারিয়া তিনি ওলনটা উত্তোলন করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ মাত্র 
ওলনটী উত্তোলন হইলে তিনি চাক্ষুদ যাহা দেখিলেন, তাহাতেই 
পুস্কর তীর্থের পরিচয় পাইলেন) যে স্বর্ণ ওলনটা তিনি পুষ্করের 
জল নির্ণয় করিবার জন্ত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই ওলনটা তীর্থ 
বারি স্পর্শে লৌহ হইয়াছে, তদ্র্শনে দর্শক মাত্রেই আশ্চ্য্যান্থিত 
হষ্টলেন, অধিকস্ত যখন স্পর্শে হিন্দুদিগের সেই পবিত্র তীর্থ_আপন 
প্রভাব দেখাইবার অভিপ্রায়ে এরূপ উগ্র ভাব ধারণ করিলেন যে, 
হ্রদের জল বৃদ্ধি পাইয়! সম্রাটের যাবতীয় তাঘু ও সৈন্য সামন্তদ্িগকে 
কোথাও ভাপাইঞ, আবার কোথাও ব| পুড়াইবার উপক্রম করিল। 
তখন সমাট পাগাদের পরামর্শে হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ পুস্করের নিকট 
ধূনিজ ক্রুটি মার্জনা করিয়া নিস্তার পাইলেন” এইরূপে পুস্কর-_পাঁও- 
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দিগের মান রক্ষা করিয়া শান্ততাব ধারণ করিলেন। এক্ষণে সম্রাট 
ওরঙজজেব যে মকল মন্দির এখানে ধ্বংস করিয়াছিলেন, উহার খেসারৎ 
স্বরূপ স্বেচ্ছায় পাগাদিগকে ৫২ হাজার বিঘা! দেবোত্তর ভূমি দান 
করিলেন। অগ্থাপি স্থানীয় পাগাগণ যাত্রীদ্িগকে তাহার “ফারমান” 
'দেখাইয়। থাকেন। | 

পুরাকালে ভারতের হিন্দু রাজন্তবর্গ এই আদি পুষ্করতীর্থ তীরে 
আসিয়৷ কেহ মুক্তি কামনা, কেহ রাজ্য কামনা, আবার কেহ ঝ! পুত্র 
কামন! করিয়! তুলাপুরুষ দান-যজ্ঞ সমাধান করিতেন। “তুলাদণ্ডের 
একদিকে হীরা নিজে__অপরদিকে স্বর্ণ, রৌপ্য মণিমাণিক্যাদির 
সহিত তুলিত হইতেন। এসকল তুলিত স্বর্ণ রোপ্য প্রভৃতি পুস্করের 
ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও পাগাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া আপনাপন ধন 
বলের পরিচয় প্রদান করিতেন। একদা নিঃসন্তান মন্্রদেশাধিপতি 
অন্বপতি নামে এক পরম ধার্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্িয়, দানশীল 
'নরপতি, এই তীর্থে আমির পুত্র কামন! করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলে-_ 
স্থানীয় পাগ্ডার! তাকে সাবিত্রী দেবীর র্চন! করিতে উপদেশ 
দেন, তদান্ুসারে তিনি সাবিত্রীদেবীর অর্চনা করিয়! সাবিভ্রীসম পদ্ম- 
পলাশলোচন! তেজন্বিনী এক কন্ারত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এ কন্ত! 
সাবিত্রীদেবীর কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়।__তাছার নাম সাবিত্রী . 
রাখেন। বরপুত্রি এই সাবিত্রীর ঘযৌবনকাল উপস্থিত হইলে--তাহার 
পদ্পপলাশলোন এবং তেজন্থিনী মুর্তি অবলোকনে কোন নরপতি 
দেবীজ্ঞানে উহার পাণিগ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না, তদ্র্শনে 
অ্বপতি সেই স্েছের পুত্বলী সাবিত্রীকে-_আত্মান্রূপ পতি লাভ 
করিতে আদেশ করিলেন, কারণ কথিত আছে উপযুক্ত কন্তাকে 
'ষে প্রদান না করে, যে পুরুষ বিবাহ ন! করে এবং যে ব্যক্তি ভতৃহীনা। , 
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মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, এই তিন ব্যক্তিই ধর্শে পতিত হইয়া 
দেবস্থানে নিন্দনীয় হন। 

রাজা অশ্বপতি কন্তাকে, এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, 
নৃপ-নন্দিনী প্রথমতঃ রাঁজধিগণের রমণীয় তপোবনে গমন পূর্বক 
তত্রস্থ মান্ততম স্থবিরগণের পদবন্দন! করিয়া, ত্রমে সমুদয় বন পরিভ্রমণ, 
এবং তীর্থে তীর্থে ধন প্রদান করতঃ অবশেষে পরম ধার্মিক ছ্যমৎসেন, 
নাম! ভূপতির পুত্র সতাবানকে অল্লাধু জানিয়াও তাহাকে পতিত্বে বরণ 
করিলেন, এবং নিজ গুণে ধর্মপুত্র যমরাজাকে নানাপ্রকার যুক্তি তর্কে 
সন্তষ্ট করিয়া তাহার বর এবং স্বীয় সতীত্বপ্রভাবে বহুকাল পরমন্থুথে 
কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইস্থানে সাবিত্রী ও সত্য-- 
বানের পরিচয় দরবার কারণ এই যে, অনেকে এই স্থরেশ্বরী-_সাবিত্রী- 
দেবীকে পর্বতোপরি অবস্থিত দর্শনে তাহার বরপুত্রী সাবিত্রী বলিয়া 
ভ্রমে পতিত না হন। 

সন্ধ্যা! হইবামাত্র পুষ্কর তীর্থে স্থানীয় বালক বালিকাগুলি এবং 
ভক্তগণ শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্বক পুষ্করদেবকে যখন অভিষেক করিতে, 
আদিতে লাগিলেন, তখন প্রতি ঘাটে ঘাটে প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল, 
ভক্তগণ মহানন্দে সুমধুর তানে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে মন্ত্রপুত 
সহকারে পুষ্প ও আলোকমালা, সেই হুদে ভাসাইতে লাগিলেন। তীর্থ 
ঘাটের চতুর্দিকেই শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি আরম্ত হইল, এই সকল দেখিয়া 
গুদিয়৷ আমরাও ক্ষণকালের জন্য ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া 
পাণ্ডার সাহায্যে সেই ব্রিলোকপুজ্য পুস্করদেবের অর্চনা করিলাম ; তৎ- 
পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তীর্থ তীরে এই সন্ধ্যাশোভা৷ দর্শন করিয়৷ স্থানীর- 
দেবালয় সমূছে ভগবনের আরতি দর্শনের জন্য বহির্গত হইলাম |. 
পথি মধ্যে পাগ্ডাঠাকুর বলিলেন, “বাবু! আমার বোধ হইতেছে). 
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আপনার! এই রথ তীরে বন্ধযাশোভ দর্শন করিয় সন্ত হইয়াছেন, 
কিন্তু ষদ্তপি আপনার! কার্তিক মাসের শুরক্লা-একাদশী হইতে পূর্ণিমা 
তিথির মধো একবার এখানে আসেন, তাহা! হইলে সেই সময় এই 
পুস্করদেবের উৎসব দর্শন করিলে আশ্চধ্য বোধ করিবেন। উৎসব 
সময় এখানে যে মহামেলা হয়, তাহাতে কমবেশ লক্ষ লোক সমাবেত 
হইয়! থাকেন। জনতাপুর্ণ সেই মেলার সময় এই তীর্থ তারের সন্ধ্যাশোভা 
একবার দর্শন করিলে আত্মহার1 হইবেন, সন্দেহ নাই। 

পৃণাস্থান পুস্করতীর্থের রাম-ঘাট হইতে সাবিত্রী-পাহাড়-_অতি নিকট 
বলিয়া! অনুমান হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহ! নয়) এই রাম-ঘাট 
হইতে সাবিত্রী পাহাড় কমবেশ চারি মাইল বালুকাময় পথ অতিক্রম 
করিয়া! সাবিত্রী পাহাড়ের পাদমূল্যে উপস্থিত হইতে হয়। বেল! 
যত বুদ্ধি হয়, হুধ্যকিরণে এই পথের বালুকা রাশি ততই তাতিয়া 
উঠে, তাহার উপর যে উচ্চ পর্ধতে দেবী অবস্থান করিয়া ভক্তগণকে 
দর্শন দানে উদ্ধার করিতেছেন, উহাতে আরোহণ করিতে যে কিরূপ 
কষ্ট সহা করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। 
ব্রহ্মার যজ্ঞে অবজ্ঞাত| হইয়া সুরেশ্বরী যে পর্বত আশ্রয় করিয়া তাহার 
ছুঃখের অবসান করিতেছেন, সেই উচ্চ পর্বতটার শিখরদেশে আরোহণ 
করিতে সর্বশুদ্ধ ৩৬*টা সোপান অতিক্রম করিতে হয়। 

যে সকল তীর্থ-যাত্রীদিগের মধ্যে অসানর্থবান ভক্ত থাকেন, অথচ 
ধিনি কতদূরদেশ হইতে কত অর্থ, কত ক্লেশ সহা করিয়! এই পবিত্র স্থানে 
আসিয়! নির্দিষ্ট এই উচ্চ পর্বতে উঠিহে ভীত হন এবং তাহার পুর্ব উৎসাহ 
ত্যাগ করেন, ষে সকল আস্মীয় সজনের সহিত তিনি আসেন তাহার! 
যেন পুস্করতীর হইতে একথানি ভুলি ভাড়া করিয়! রূপ অসামর্থবান 
লোকের আশা পুর্ণ করেন? পুষ্কর তীর্থস্ঠান হইতে সাবিত্রীদেবীর 
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পর্বতের উপর আরোহণ ও অবরোহণ করিয়! পুষ্করে প্রত্যাবর্তন কাল 
পর্যন্ত একখানি ডুলী-যাঁতায়াতের থরচ ॥* আনা হইতে 1%০ ভাড়া 
মাত্র। যেসকল বাহক এই ডুলী বহন করে, তাহারা জাতিতে জাঠ, 
স্থতরাং অত্যন্ত বলিষ্ঠ, অর্থাৎ অশ্বযানের মত উহার! দ্রুত গমন করিয়! 
থাকে। কথিত আছে যে, এই দেবীকে শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে অর্চনা 
ও স্পর্শ করিলে, তাহার কৃপায় পতির দীর্ঘায়ু ও পতিগ্রাণ। হইতে 
সক্ষম হইতে পারেন। রাত্রিকালে পাণ্ডার নিকট এইক্ধপ নানাপ্রকার 
উপদেশ পাইয়! পরদিবস প্রত্যুষে যথানিরমে সাবিত্রী পাহাড়ে যাইবার 
জন্ত গ্রস্তত হইলাম। 





সাবিত্রী পাহাড়। 


যথাকালে পরদিবস প্রত্যুষে সদলে শী্রীসাবিত্রীদেবীর শ্রীচরণ 
ধ্যান করিতে করিতে শুতযাত্রা করিলাম। পুস্করের বাধা রাস্তা 
হইতে ক্রমে শুফ মকুভূমির মধ্যপথ দিয়! সরার অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের 
পাদমূলে অতি কষ্টে উপস্থিত হইলাম। এ পথে কাটাগাছ বা বোপ- 
ঝাপের অসপ্ভীব নাই। আমরা যে দিবস সাবিত্রীদেবীর দর্শন যাত্রা 
করিয়াছিলাম, এঁ দিব আমাদের ন্তায় আরও কত যাত্রী-কেহ 
পদত্রজে আবার কেহ বা ডুলীতে আরোহণ করিয়া দেবী দর্শনে গমন 
করিতেছিলেন, তাহার ইয়ত্বা নাই। এই মকল যাত্রীদিগের সহিত 
মিলিত হইয়। নান! বিষয় গল্প করিতে করিতে সাবিত্রী পর্বতের পাদ- 
মূলে পৌছিয়াই, ইহা দুরারোহ সোপান শ্রেণীর দ্বার! সজ্জিত রহিয়াছে 
দেখিলাীম। অবগত হইলাম প্রায় একশত বৎসর পূর্বে যোধপুরের 
রাজার দেওয়ান কর্তৃক এই সোপানগুলি নির্মিত হইয়াছে। 

অত্যুচ্চ এই পর্বতমূলে ক্ষণকাল বিশ্রামাস্তে দেবীর প্রীচরণ ধ্যান 


২2৯ তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী । 








পুর্বক উপরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এইরূপে অতি সাবধানে? 
সহিত উঠিগ্রা পর্বতের শিখরদেশে সাবিত্রী-মন্দিরের ছার সন্িধানে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই মন্িরদ্বার ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে 
সুতরাং সেই দ্বারের নিম্স্থ সোপানে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়। শ্রান্তিদু 
করিবার সময় ভাবিলাম, মলয় মাকুত কি কেবল এই স্থানেই বহিয় 
থাকে ? পাহাড়ের চূড়া চারিদিকে খোলা, এই জন্যই পর্ধ্বতের গায়ের 
গাছপালার মধ্যদ্রিয় চতুর্দিকের অনন্ত বিস্তার প্রান্তরের উন্ুক্ত বাতাঃ 
মৃদুমন্দ গতিতে বহিয়। থাকে, ইহার ফলে শরীর একেবারে জুড়াইয় 
যায়। এক্ষণে যাত্রীপিগের কোলাহল শব্দে_কিছুক্ষণ পর মন্দির সংল? 
একটা বাতারন উন্যুক্ত হইল,তাহার মধ্য হইতে কতিপয় মনুষ্যমুণ্ড বারে 
দেখা দিয়াই অন্তর্ধান করিল। তৎপরে কিয়ৎকাল পর হঠাৎ ঘ, 
ঘন্‌ বন্‌ ঝন্‌ শবে মন্ছির হ্বার খুলিয়া গেল এবং একজন ব্রাহ্মণ আম! 
দিগকে সাদরে ভিতরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। 

মন্দির ও প্রাঙ্গণটী-_কারুকার্ধ্য বর্জিত ও আকারে ক্ষুদ্র। যে সকর 
ভক্ত ধর্খের জন, তীর্থকৃত্যের নিমিত্ত নানারূপ কষ্ট স্্ীকার করিয় 
এখানে আসেন, তাহার! নিশ্চই সুরেশ্বরী শ্রীন্রীসাবিত্রীদেবীর শ্বেত 
প্রস্তর নির্টি্া মোহিনী মূর্তিথানি দর্শন করিয়া পরমানন। অনুভব করিয় 
থাকেন, কেননা শান্তে উপদেশ পাওয়া যায়--দেবী ব্রক্গার যজ্ঞকাত 
হইতে এই স্থানে আশ্রয় লইরা আছেন) তাহার পদরেণু স্পর্শে এই 
স্থান পবিজ্র। দেবীর পবিত্র মূর্তিখানি আকর্ণ-নয়ন, হাম্তমনা অর্থাৎ 
শ্রীমুখখানি ঘেন সদাই হাসিতরা। সাবিত্রীদেবীর পার্শদেশে দেব 
সরম্'তী, বহির্দেশে ইন্দ্রাণী বা শচীদেবীর অধিষ্ঠান হইয়াছে । এখানে 
যে সরশ্বগী মূর্তি বিষ্মান, তিনি পঞ্মাননা বা বীণাধারিণী নহে | 
ন্বদেশ হইতে যে স্র্ণনির্টিত নথ, মাথার শিন্দুর, হাতের লৌহা, সা 
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সপীপীশশীীশোশািিশিশীশীর্শিশীশীশৃশিশীশাশিটটট 
--- শা্ী্ীশীৃ্শীীৃীপ্পিীতিশী। 


প্রভৃতি দেবীর অর্চনার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম,মেই লকল দ্রব্যের মহিত 
র্ধাপূর্রবক দেবীর পুঙ্গার্চনা এরদান করিয়া মহব্রত উদ্ঘাপন করিলাম। 
যে সিন্ুর ও লৌহ দিলাম, দেবীর পাণ্ডার প়ী সেই মিন্দুর বাগ্ডিল 
ও লৌহাগুলি একবার তাহার গ্রীঅঙ্গে স্পর্শ করাইয়াই সেগুলি লমস্ত 
আমাদিগকে প্রত্যার্পণ করিলেন। বল! বাছুল্য যে-এই সিদ্দুর ও লৌহ 
দেবীর শ্রীজঙ্গে ম্পর্শ করাইতে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে ১৯ এক 
টাকা চারি আন প্রণামী লইলেন। অবগত হইলাম পাণ্ডা্দী কখন 
কথন যাত্রীনমাগম অধিক দেখিলে ১/* হইতে ২৮/০ পর্যন্ত প্রণামীর 
হার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণের বৃক্ষতলে ভগবান 
মহেশ্বরের একটা পিঙ্গমৃত্তি গ্রতিঠিত আছে) ইহার বহির্ভাগে পশ্চিম 
পার্থে যে একটী কুও দেখিতে পাঁওয়! যার, সেই কুও-বারি স্পর্শ 
করিয়া! এখানকার নিরুমণ্ডলি সম্পন্পূর্র্বক পুস্করের নির্দিষ্ট বাসাব1টীতে 
প্রত্যাবর্তন করিলাম। 

এখান হইতে পুস্থরে প্রত্যাবর্ভন করিতে বেলা ১*টা বাজিয়াছিল, 
হুতরাং ক্র্য্যকিরণে বানুকারাশি উত্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট দিয্লাছিল। 
সে যাহা হউক, সেই দিন ষথানিয়মে পুষ্করে ব্রাহ্মণ ভোজন, ততপরে 
পাণ্ডার নিকট মুল লইয়া তাহার খতিয়ান বছিতে আমাদের নাম 
ধাম নাক্ষর করিয়া এখান হইতে গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্ত গ্রস্ত 
হইলাম। অর্থাৎ আমাদের যে রকযাইড-টম্টম্গুলি অপেক্ষা! করিতেছিল, 
উহাতে আরোহণ পূর্বক আজমীঢ় ছেঁশনাতিমুখে যাত্রা করিলাম । 


সমাপ্ত। 


সমীলোচন । 


স্থানাভাব বশতঃ "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনীর* কয়েকটা সার সংগ্রহ 
[মালোচনা সন্নিবেশিত হইল £-_ 


বর্তমান সাহিত্যযুগের অদ্বিতীয় সমালোচক ছু চূড়া 
নিবাদী দেশপুজ্য স্ুপ্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্রর সরকার 
মহোদয় সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাঁহিনী সম্বন্ধে বলেন ৮ 


কতকটা সখের খাতিরে, কতকটা স্বাস্থ্যের জন্য যৌবনে অনেক 
তীর্থেই ঘুরিয়। বেড়াইয়াছিংআজ আবার বৃদ্ধবয়সে ঘরে বসিয়া আগ্রহের 
সহিত “ভীর্ঘত্রমণ-কাহিনী” পড়িলাম। দেখিলাম, এই নূতন লেখক 
এক নূতন গন্থায় তাহার ত্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের 
প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের খ'টি হিন্দুত্ব সব প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থের 
গুণপনা এই যে, ইহাতে সমাজের ছড়াছড়ি, অলঙ্কারের হুড়াহুড়ি নাই, 
ভাঁষাঁটা বেশ দরল, শ্িগ্ধ ও শান্ত-যেন বাঙ্গালীরই ঘরের কথা, আর 
্রস্থকারের গুণপন! এই যে, পরের মুখে ঝাল না থাইয়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর 
পবিত্র চক্ষে তীর্থ সম্বন্ধে মাহাত্ম্য কল খু টিনাটা কথ। কহিয়! সাধারণের 
আজ্ঞে বহ তত্বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের একখও সঙ্গে 
থাকিলে বিদেশ গিয়৷ সহচরের অভাবে কোন অন্গুবিধাই ভোগ করিতে 
হয় না) কেন না, কোন্‌ তীর্থে কি দর্শনীয়, কি করনীয়, কোন্‌ পুজার 
কোন দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কোন্‌ স্থানের অধিবাসীরা! কোন্‌ জিনিষফে কি 
মীমে অভিহিত করে, এ সকল কথা! বেশ নিপুণতার সহিত বিশদভাবে 


বোঝান হইম্াছে। 
বন্ধা, ১ম সংখ্যা, ১২শ বর্ষ, সন ১৩১৯ মাল। 


[ ২] 


বৈশ্টজাতির মুখপত্র প্রসিদ্ধ »স্থ্বর্ণবণিক” সম্পাদক 
বলেন ;__ 

“তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী* শ্রাগোষ্ঠবিহারী ধর প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার 
চিৎপুর রোড, কলিকাতা! হইতে শ্রীবিপিন বিহারি ধর কর্তৃক প্রকাশিত, 
এই পুস্তকথানি বিলাতী ধরণের বাঁধাই, ছাপানও অতি সুন্দর । অনেক 
তীর্থ চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী তীর্থ যাত্রীর 
একমাত্র সম্বলের বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তীথভ্রমণকালে তার্থ 
যাত্রীদিগকে -ঠগের হাতে পড়িয়া অনেক সময়ে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, 
তন্লিবারণের জন্ত গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন করির! ধন্যবাদের পাত্র 
হইয়াছেন, সনেহ নাই। অনেক তীর্থের ইতিহাস ও ইহাতে বেশ 
ছুন্দররূপে বণিত হইয়াছে। 

স্থবর্ববণিক, ওর! অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৭ সাল। 


স্বনামখ্যাত পুলিশ কোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল শ্্রীযুত 
মনোজমোহন বস্থ মহোদয় বলেন ;-_ 

আমি শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর মহাশয়ের *তীর্ঘত্রমণ-কাহিনী* পাঠ 
করিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি নানা জ্ঞাতব্য 
বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানাস্থানের অতি মনোরম হাফটোক চিত্র 
সগ্নিবিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু সাধারণ বিশেষতঃ তীর্থভ্রমণ অভিলাধীগণ 
ইহ পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন; বর্ণনার প্রণালীও প্রশংসনীয় । 


কলিকাতা, ১২ই অগ্রহায়ণ | জ্ীমনোজমোহন বন্থ। 


মন ১৩১৯ সাল। উক্কীল পুলিশকোর্ট। 


[৩] স্, 
জগগ্ধিখ্যাত বশ্মতী সম্পাদক বলেন; ১. 
*চিএ প্তীর্ঘ-ভ্রমণ-কা হিনী” শ্রীগোষ্ঠটবিহারী ধর প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার 
চিৎপুর রোড হইত্তে শ্রবিপিন বিহারী ধর, কর্তৃক প্রকাশিত। উত্তম 
কাপড়ে বাধাই। নানা তীর্থের বছ হাফটোন ছবি ইহাতে সঙন্গিবিষ্ট 
হইয়াছে, তীথ যাত্রীগণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ শাত করিবেন। 
ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থনমূহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বিশদভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে। 
বন্থমতী, ১রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৮ সাল। 

একমাত্র দৈনিক স্থুপ্রসিদ্ধ নায়াক সম্পাদক বলেন ) 

নচিত্র “ভীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী* শ্রীযুৎ গোষ্টবিহারী ধর প্রণীত। এই 
বইখানি খুলিলে প্রথমেই ইহার চিত্রগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
গ্রন্থের আকার ডবলক্রাউন ১৬ পেজি, আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক । 
উত্তর ভারতের অনেকগুলি তীর্থক্ষেত্রের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। তীর্ঘক্ষেত্র গমনের পথে প্রবঞ্চক ও সেডুয়! এবং তীর্ঘক্ষেত্রে 
পাণ্ডাগণের অত্যাচার হইতে আর্ত করিয়! প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রের 
উৎপত্তির বিবরণ, পূজ! ও দেব দর্শন বিধি, দেবতা ও পাগ্ডাদিগের 
প্রণামী এবং অন্যান্ত প্রাপ্য, ভীর্থ যাত্রীদিগের যে সকল দ্রব্য, যে 
পরিমাণ পাথেয় এবং নিজের ব্যবহারের জন্য যে সকলজ্কিনিষ আবশ্তক, 
তাহার তালিকা_-এ নকল বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
তীর্ঘক্ষেত্রের বিবরণের সঙ্গে অন্থান্ত ভ্রষ্টব্য স্থানেরও বিবরণ ইহাতে 
লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাঁষা মন্দ নয়, মোটের উপর গ্রঙ্খানি 
স্থপাঠ্য হইয়াছে। 

| নার়ক--১৪শে বৈশাখ, ৫ম বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল। 
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ীহন্দুধর্মের মুখপত্র “বঙ্গবাসী” সম্পাদক বলেন.) 
তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী। শ্রীযুৎ গোষ্ঠবিহারী ধর প্রণীত। কলিকাত! 
২৯১ নং কর্ণওয়ালীদ স্াটে মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্া--গ্রন্থকার 
নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন ; সুতরাং তীর্থ তথ্য সম্বন্ধে ইনি ষে' 
অভিজ্ঞ, তাহা! বলাই বাহুল্য। আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পদে পদে প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীর ইহা! উপকারী ও উপাদেয়। অনেক তীর্থের 
অনেক খুটি-নাচি তথ্য পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও পৌরাণিক তথ্য, 
বিস্ৃতভাবে লিখিত আছে। পৌরাণিক তথ্যগুলি বেশ। এ গ্রন্থ 
সাহায্যে হিন্দু মাত্রেরই পাও গোলক ধাঁধার ঝড় উপকার হইবে। 


বঙ্গবামী ৮ আষাঢ়, সন ১৩১৯ সাল॥ 
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ভবানীপুরের বিখ্যাত “যমুনা” পত্রিকার সম্পাদক 
বলেন ;-_ 

"সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী* শ্রীযুৎ গোষ্ঠবিহারী ধর প্রণীত ) তৃতীয় 
ভাগ। মূল্য এক টাঁক! চারি আন! মাত্র। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী 
খানি পাঠ করিয়া আমর! আনন লাত করিয়াছি। ইহাতে লেখকের 
আত্মকথার কোন আড়ঙ্বর নাই। বেশ সহজ সরল ভাষায় নানাদেশের 
কাহিনীগুলি লিপি বদ্ধ হইয়াছে। রচনা! ভঙ্গিটি উপভোগ্য ॥ এই 
ভাগে-_-বোম্বে, পুণা, গৌহাটা, প্রভাস, চন্দ্রনাথ, দার্জিলিং, নেপাল 
প্রভৃতির বিস্তর বিবরণ আছে। গ্রন্থে অনেকগুলি ছবি আছে) ছবি- 
গুলিতে বক্তব্য ফুটিয়াছে ভাল। 

চৈত্র সন ১৩১১৯ দাল। 
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সর্বজনপ্রিয় প্রবীণ স্বচিকিৎসক ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে 


উপাধিপ্রাপ্ত “বৈদ্যরত্ব” শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাতূষণ 
মহোদয় বলেন ; 


বার্ধক্যাবস্থায় তীর্থ ভ্রমণ অসম্ভব, কিন্তু তীর্থ দর্শন ব।সন! নিরস্তর 
রহিয়াছে । সেই বাসন! চরিতার্থ করিবার জন্ত শ্রীমান গোষ্ঠবিহারী ধর 
প্রণীত “সচিত্র তীর্খ-ভ্রমণ কাহিনী*পাঠ করিয়া প্রীতি-গ্রফুজ্লিত হইলাম। 
কারণ গৃহে বসিয়া দুরস্থিত তীর্থগুলির বিবরণসহ প্রতিকৃতি দর্শন বিশেষ 
প্রতিপদ এবং যাহার! তীর্থ গমনে সমুস্তত হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে 
পুস্তকখানি অতি যত্বের বস্ত। কোথায় কোন্‌ বস্ত পাওয়া যায় ব৷ 
অপ্রাপ্য, তাহা বিষদভাবে বিবৃত হুইয়াছে। যদিও এক্ষণে রেলপথে 
সর্বত্র যাতায়াতের দ্বিধ! হইয়াছে, তথাপি টাইম টেবল ব্যতিরেকে 
যেন্ূপ রেলপথে আশা যাওয়া! চলে না, সেইন্প এই পুস্তকথানিও যেন 
ভীর্ঘস্থানের দ্বিতীয় টাইমটেবল। গ্রন্থকারের এই ক্কৃতিত্ব মুক্তকঠে 
স্বীকার করা যায় এবং তাহার হৃদয়ের সারল্য দেখিয়া বিশেষ 
আহলাদিত হইলাম। কিমধিকমিতি। 


ং ₹৩ কার্তিক _বৈদধরত্বশ্রীকালীদাস বিদ্যাভূষণ কবিরাজ, 


মন ১৩১৭ লাল। 
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